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প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যে গোবিন্দ দাসের উল্লেখ । 


“নীলাচল উদ্ধারিয়া, গোবিন্দরে সঙ্গে লৈয়া, দক্ষিশদেশেতে ৰাব আমি ৷” 
2 ৩৭৫ বৎসরের প্রাচীন কবি বলরামদাসের পদ । 
গৌরপদতরঙ্গিনী, সান্ধিতঃপরিষৎ সংস্করণ, 





পুঃ। 


+  “মকুন্দ দত্ত বৈস্ত গোবিন্দ কৰ্স্মকার । মোর সঙ্গে আইসহ কাটোআ গঙ্গাপার ৪৮ 


৪** বৎসরের প্রাচীন জয়ানন্দের চৈতন্ত-মঙ্গল । 
সাছিতা-পরিবৎ সংস্করণ, বৈরাগযখণ্ড, ৮৩ পুহ । 


“নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, সংহতি । গোবিন্দ পশ্চাতে আগে কেশব ভারতী ॥* 
৪** বৎসরের প্রাচীন বৃন্দাবন দাসের চৈতক্ঠ ভাগবত, অস্ত, দ্বিতীগ্। 


“তারপর নিত্যানন্দ, গদাধর সঙ্গে । ভারতীকে লইয়া চলিলেন নানা রঙ্গে ॥ 
পিছনে পিছনে আমি খড়ি লয়ে যাই ॥"- করচা ৯২ পুঃ । 


"সুনি ভ্রীগোবিন্দ আনন্দিত হা । অদৈতের স্থানে চলে মনেতে'চিন্তিঞ। ॥' 
প্রেমদাস কর্তৃক ১৩৪ শকে রচিত চৈতন্জ চক্গোদয কোমুদী । 
কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের পুথিশালায় ২১৪৫ নং পুণি, ১৪৮ পত্র । 





= সন 


যে শিবকল্প পুরুষবরের জটিল সাধনা-বিমুক্ত 
ভগবৎ প্রেম 
নবদ্বীপধামকে দ্বিতীয় হরিদ্বারে পরিণত করিয়া 
সুদ্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, 
ভক্জি-স্থসমাচারের অগ্রাদূত__মাধবেন্দ্র পুরীর প্রিয় শিশ্য—_ 
সেই জগৎ পাবন শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর এ 
বংশধর i 
অশেষ নিএাহ ও অকৃতজ্ঞতা-লাঞ্ছিত, সত্যে প্রতিষ্ঠিত, 
প্রভুপাদ স্বর্গীয় জয়গোপাল গোস্বামী মহাভাগ, 
__খিনি তদীয় পুণ্যশ্লোক পিতৃপুরুষের 
চন্দান্ুবর্তী হইয়। 
- ভক্তিগঙ্গার ক্ষুদ্র শাখান্বরূপ-_বিস্মৃতির বালুকাস্তরে 
লুক্কায়িত_গোবিন্দ দাসের করচ1 
আবিষ্কার পূর্ববক গৌরাঙ্গ-ঠাকুরের নরলীলার 
চিত্রালেখ্য উন্মোচন করিয়া দেখাইয়াছেন,__ 
তাহারই পবিত্র নামে 
করচার এই নব সংস্করণ খানি 
উৎসগ করিলাম । 





শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন 












গোবিন্দ দাসের করচা উদ্ধারের ইতিহাস 


প্রায় ৪৫ বৎসর গত হইল একদিন শান্তিপুর নিবাসী কালিদাস নাথ কয়েক খানি 

রঃ গন্থ (পুথি) আমার পিতৃদেব ৬জয়গো পাল গোস্বামীর নিকট লইয়া আসেন * | এই প 
| গুলির মধ্যে একখানি “গোবিন্দদাসের করচা' ও একখানি ‘অদ্বৈত বিকাশ" গ্রন্থ 
বাঝ। এই ছইখানি পুস্তক অপ্রকাশিত প্রাচীন পুস্তক মনে করিয়া পড়িবার নিমিত্ত এ 
করেন। কালিদাস প্রথমতঃ পুস্তক ইথানি প্রদান করিতে ইতন্ততঃ করেন, পরে 
সনির্বন্ধ অন্থরোধে কয়েক দিনের জন্ত প্রাচীন পুথি ছইখানি তাহার নিকট রাখিস 
পিতৃদেব অতি সত্বর লিখিতে পারিতেন, তিনি কয়েক দিনের মধ্যে এই পুথি 

নকল করিঙ্জা ফেগেন। 

J কয়েক বৎসর পরে গিতৃদেব  পুথির ছই তিনটি ফরমা (তাহার স্বহস্তলিথিত) শিশির বাবুর 
নিকট লইয়া আসেন। শিশির বাবুর সঙ্গে বাবার পূর্ষে আলাপ ছিল না। তিনি পরম গৌরাঙ- 

একথা জানিতে পারি তাহাকে নেখাইবার নিমিত্ত উৎস্থক হন। যে আম খাইতে তাল 
এবং আমের মর্থাদা উপলদ্ধি করে, তাহাকে আম খাওয়াইবার নিমিত্ত বাগানের 
মালিক ব্যগ্ৰ হইয়া! উঠে। গোস্বামী মহাশঘ শিশিরকুমারকে গৌরাঙ্গপ্রেমরসের রসিক 
মনে করিয়াই তাহার নিকট এই চৈতর্যগুণগাথ! লইয়া! গিয়াছিলেন। শিশির বাবুগুণ- 
... গ্রাহী ছিলেন, তিনি কঃচার কয়েক পৃষ্ঠা পড়িগ্াই ুত্ধ হন। এবং শিরুদেবকে সমস্ত 
পুথিখানি তাহার হস্তে অর্পণ করিবার জন্ত অন্থরোধ করেন। কিন্তু পিতৃদেব বলেন 
“আমি দরিজ্র ত্রাঙ্গণ, এই পুস্তক খানি নিজেই প্রকাশ করিব সন্ধল্ল করিয়াছি। আমার 
কোন কোন গোৌরাঙ্-ভক্ত সুপণ্ডিত বন্ধু বলেন, এই পুস্তক প্রকাশ করিলে কিছু অর্থাগম 
হইবার সম্ভাবনা ।' শিশির বাবু তছত্তরে বলেন “তবে ইহা আপনিই প্রকাশ করুন। 
বে কয়েক পৃষ্ঠ সমাপনি আনিয়াছেন, তাহা রাখিয়া বান। আমি পড়িদা সাত দিনের 











* এক খানি চিঠিতে বনোয়ারীলাল আসাকে আরও কয়েকটি কথ! বেলী লিশিয়াছেন-_তাহা এই 
আমার মনে আছে কালিদাস যলিয়াছিলেন “করচার ভাষা অতি নিশ্দল, কোখাও অতিরঞ্জিত হয় নাই, 
প্রনাগগুণে পুপ্তকখানি পূর্ণ । একে প্রাচীন অশ্রকাশিত অশ্থ, তাহার উপর ভাষার সারলা-তারলা। ইছা 
পিতৃদেবকে একান্ত আকৃষ্ট করিল। তপনই গোবিন্দদাসের করচার কান আরম্ভ হইল। কয়েক 
পৃষ্ঠা অধ্যয়নের পরই বর্গ মরন গোঙানী মহাশয় সে স্থানে উপস্থিত হইলেন, বাবা আগ্রহে সহিত 
ৰলিলেন "নদন, এক পূব পুপ্তক_আৰার গোড়া হইতে পড়ি, শুনিয়া বাও । " i 
ke, দীনেশ সেন। 


খ 





নত 


১ গোবিন্দ দাসের করচা রি 








গ্লেল। যথাসময়ে পুস্তক আসিল না ॥ বাবা একটু ব্যস্ত হই পড়িলেন, কারণ এই ঘটনার 
৪1৫ খসর পুর্বে “আদত পুথিখানি তিনি কালিদাস নাথকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। বাবা 
শিশির বাবুকে কয়েক খানি পত্র লিখেন । শিশির বাবু ছিলেন কাজের লোক। বহু কাল 
উত্তরের প্রতীক্ষ। করিয়া! অবশেষে নিরাশ হইয়া তিনি স্বয়ং কলিকাতায় আসিয়া শিশির 
বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। শিশির বাবু বাবাকে দেখিবা মাত্র বলেন “আপনার পত্রের 
উত্তর দিতে পারি নাই, আপনার নিকট বিশেষ লজ্দিত। আমি গোবিন্দ দাসের করচার 
সেই কয়েক পৃষ্ঠা শু বাবুকে পড়িতে দিয়াছিলাম, তিনি উহ! হারাইয়! ফেলিয়াছেন।” 
বাবা বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসেন এবং কালিদাস নাথের নিকট প্রাচীন পুখিখানি 
পুনরায় পাইবার জন্য অন্থরোধ করেন, কিন্ত কালিদাস নাথ বলিলেন ‘আমি যাহার নিকট 
হইতে এই পুস্তক খানি আনিয়াছিলাষ। তাহ! তাহাকে ফেরৎ দিয়াছি, তাহা ফিরিয়া 
. পাইবার সম্ভাবনা নাই ।' 

_ ইহার কিছু দিন পরে বাবা জানিতে পারিলেন শাস্তিপুরের পাগলা গোস্বামীদের 
বাড়ীতে হরিনাথ গোস্বামীর নিকট গোবিন্দদাপের করচার আর এক খানি পুথি আছে। 
উ পুখিখানি অত্যন্ত পাঠ বিরুতি দোষে ছষ্ট এবং অসম্পূর্ণ ছিল। পিতাঠাকুর মহাশয়ের 
নিকট যে কিছু কিছু নোট ছিল, তাহার সহিত উ পুথির লেখা মিলাইয়া কষে স্থষ্টে নষ্ট 
পত্রগুলির পুনরুদ্ধার করা হয়, পরে সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারির অধ্যক্ষদিগকে এই পুস্তক: 
প্রকাশ করিতে দেন! হয়। গোবিন্দ দাসের করচা এই ভাবে ১৮৯৭ শকে ( ১৮৪৫ খৃঃ ) 
প্রকাশিত হয়। 

শিশির বাবু গোবিন্দ দাসকে কারন্থ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্ট! করিয়া! গিয়াছেন। 
কিন্তু জয়ানন্দের চৈতন্ত মঙ্গল প্রকাশিত হইবার পরে সাধারণ লোকে বুঝিতে পারিল যে 
গোবিন্দ কায়স্থ ছিল না, সরি পুস্তকে যাহা লিন হইয়াছে, তাহাই, অর্থাৎ খাটি 
‘কৰ্স্মকার’ । এই ব্যাপারে শিশির বাবু কিছু ক্ষুধ হইয়াছিলেন কিনা, বলিতে পারি না। 
পিতৃদেব তাহার অঙহ্রোধ রক্ষা করিয়া পুস্তক খানি তাহার হাতে অর্পণ করিতে পারেন 
লাই, ইহাতেও সম্ভবত তিনি কিছু ক্ষুক হইয্নাছিণেন। যে কোন কারণেই হউক তিনি 
__ গোবিন্দ-দাসের মুদ্রিত করচার প্রথম করেক পৃষ্ঠার যৌলিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ 
করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তৎসব্বে ও অমিয়-নিমাইচরিতের মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ 














করচাকে অবলঙ্গন করিয়াই লিবিয়া গিরাছিলেন, এবং তাহার ভাতা মতিবাবু শ্ৰীবিষ্ণু 


পত্রিকায় করচার গুণগরিমা ও উতিহাসিকস্ব বারংবার কী্ন করিয়া গিয়াছেন। 


: এইরূপ নানাবিধ জটিল কারণে প্রথম করেক করেক পৃষ্ঠা সন্ধে যে একটু সন্দেহ 


₹জন্মিয়াছিল, এখন বহু দিন পরে তাহাই সমগ্র পুথি খানিকে অগ্রাহ করিবার কারণ হইয়া 
দীড়াইয়াছে। অম্বত বান্দার হইতেই এই আন্দোলন সুরু হইয়াছিল। 





মধ্যে ইহা আপনাকে রেজেষ্টারী ডাকে পাঠাইর। দিব” সাত দিন আন্তে আন্তে চলিয়া 








নু 












করচাখানি একাশ-কলে পত্ডিতকুলাগ্রগণ্য শাস্তিপুর নিবাসী পরম ভাগবত ৮ মদন গোপাল 
গোস্বামী মহাশয় বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিম্বাছিলেন। তখন অনেকেই প্রাচীন পুথিখানি 
দেখিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখনও দ্রীৰিত আছেন। স্থানান্তরে রা বাহাছর 
শরৎ চন্দ্র চাট্রোপাধ্যার এবং পত্তিতপ্রবর লগ্লীকাস্ত তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের পত্র মুদ্রিত হইল। 
ইহারা স্বচক্ষে সেই প্রাচীন পুস্তকখানি দেখিয়াছিলেন। আমি স্বর্গীয় জর গোপাল গোস্বামী 
মহাশয়ের জেষ্ঠ্য পুর, আমার বয়স এখন ৭*। কিছু কালের জন্ত প্রাচীন পুঁথি খানি আমাদের 
বাড়ীতে ছিল। আমি ও তাহা দেখিয়াছিলাম । 
) গোবিন্দদাস কায়স্থ কিন্বা কণ্্কার হউক, আমাদের তাহাতে কোন স্বার্থ নাহ 
এই পুস্তকে দক্ষিণ।পথের যে পুষ্ান্থপুঙ্ বিবরণ আছে, তাহা, আজীবন কেহ দক্ষিণাত্য 
খুরিয়! না আসিলে কল্পনা করিতে পারে না ॥ বে সকল গ্রামের উল্লেখ আছে তাহার কোন 
কোনটি সাভে আফিসের ম্যাপে পর্য্যন্ত উল্লিখিত নাই। ধাহারা আমান স্বগীর পিতৃদেবকে : 
নিতান্ত অপ্ায় ভাবে আক্রমণ করিতেছেন, এবং প্রতারক বলির! প্রতিশ্ন করিতে চাছিতে- 
ছেন ঠোহাদের এই ঘোর বৈথব নিল্দাপরাধের প্রারশ্চি্ত নাই । এইবপ আগ্তায়্ এবং মিথ) 
অভিযোগে যে আমাদের অস্তকরণে কি কষ্ট হইতেছে, তাহা সার কি লিখিব ? 

পুস্তকের কোন কোন স্থানে প্রাচীন জটিল শব্দ তিনি সম্পাদন কালে পরিবর্তন 
] করিকা ছিলেন। হয়ত: কখনও কোন কাটদষ্ট ছত্রাংশ লু্ত হওয়াতে তাহা তিনি পুরণ 
ৃ করিয়াছেন! প্রাচীন পুথি সম্পাদন কালে দকলেই এইরূপ করিয়া থাকেন ॥ 

আনি যাহা লিখিলাম, তাহা সরল সত্য । ঘোর কলিবুগে রাত্রিকে দিন প্রমাণ 

করিবার জন্থ সাক্ষীর অভাব হয় না। সুতরাং এক প্রমাণও সাসিতেছে যে পুথিখানি 
্‌ জাল করিবার অপরাধে আমরা “এক বরে’ হইগরাছিণাম॥ নামাদের সমাজ যদি আঙ্গ এত 
| 











বড় জগ্রিত হইত তবে দেশের দুর্দ্দিন কাটিরা যাইত । জ্ঞাতি বিরোধে এ দেশে কতই লা 
কাণ্ড হইতেছে। আমি ভগবানের নিকট প্রার্থন। করি খাহার। সামাদিগের প্রতি এই 
সকল অত্যাচার করিতেছেন, তাহাদিগকে যেন তিনি াঙ্জনা করেন। 
কোথায় সেই বৈষ্ণব বিনয় আর কোথায় সেই ভক্তির উচ্ছাস? চৈতগ্তকে আমার 
পুর্ব অধৈতাচার্য্য কঠোর সাধনা দ্বারা লাভ করিরাছিলেন। চৈতন্য মামাদের বংশের 
আখ্মীয় হইতে ও আত্মীয়_আমাদের বংশের ধ্যান ও ধৃতি । চৈতন্তকে হীনপ্রভ তুমি 
করিতে পার, কিন্তু অস্ধৈতৈর বংশধর এমন কাজ করিতে কখনই ধাবিত হইবে না। করচার 
এমন কোন স্থান নাই, যাহা গৌর-গরিমার হম্তারক। তাহা হইলে পিভুদেব এই 
রা প্রকাশ করিতেন না। 0 








আবনোয়ারী লাল গোস্বামী । 








শনি 


১। করচার প্রাচীন পাণ্ডু লিপি 







এই পুস্তকের অন্যতম সম্পাদক উযুক্ত বনোয়ারী লাল গোস্বামী মহাশয় করচা! 
সংগ্রহের বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন । তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত ॥ তাহার 
রচিত “খিচুড়ি” ‘পোলা ও’ প্রস্থৃতি গ্রন্থ বঙ্গীয় কাব্া-সাহিত্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ কুদিয়াছে। 
গোস্বামী মহাশয়ের বয়স এখন ৭*। ধাহার! ইহাকে জানেন, তাহারা ই'হার সরল প্রকৃতি 
ও তেজস্থিতা। সন্ধে অবহিত আছেন। কঠোর সত্য কথা বলিতে যাইয়া তিনি সময় সময 
মনুক্ত সাবধান াও রক্ষা করিতে পারেন না । 

শ্রীযুক্ত বনোয়ারী লাল গোস্বামী মহাশয়ের পিতা শান্তিপুর নিবাসী ৮ জয়গোপাল 
গোস্বামী মহাশয় গোবিন্দ দাসের করচা প্রকাশিত করেন । “খন বনোগ্গারী লালের বরস : 
প্রায় ৪* ছিল এবং তিনি সর্ধকাঁধো পিতার দক্ষিণহত্ত স্বরূপ ছিলেন, সুতরাং তিনি যাহা 
লিখিয়াছেন, তাহা সমস্তই চাক্ষুস ঘটনা! করচার ছইখানি প্রাচীন পুথি জয়গোপাল 
গোস্বামী মহাশয় পাইয়াছিলেন। প্রথমণানি অতি শীর্ণ ও কীটদ্ট ছিল। « কালিদাস 
নাথ মহাশয়ের নিকট তিনি ইহা প্রাপ্ত হইয়া তাহার একখানি পাঞ্ুলিপি প্রস্থত করেন। 
সেই পাখুলিপির করেক পত্র 'রিজ্দ, এণ্ড রাষেট' পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ শব্তু মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় হারাইয়া ফেলেন। তাহার বহুপূর্কে গোস্বামী মহাশয় প্রাচীন পুখিখানি ফিরাইয়া 
দিয়াছিলেন। কালিদাস নাখ মহাশয়ের নিকট পুনরার চাহিয়া তিনি তাহা পান লাই। 
উক্ত নাথ মহাশয় সেই পুথি তাহার মালিককে প্রত্যর্পণ করিরাছিলেন এবং তাহা ফিরিয়া 
সাইবার কোন সম্ভাবনা ছিলনা, স্থতরাং অসম্পূর্ণ পাঁঞুলিশিখালি কয়েক বৎসর গোস্বামী 
মহাশয়ের নিকট পড়িয়া ছিণ । তৎপর দৈবক্রমে শাস্তিপুর নিবাসী ৬ হরিনাথ গোস্বামী 
মহাশয়ের নিকট করচার আর একখানি পুথি পাওয়া যায়, উহা খণ্ডিত ও জমপ্রমাদ প্রা 
ছিল। জয় গোপাল গোস্বামী মহাশয় এই খণ্ডিত এবং লমাস্মক পুথির পূর্বভাগ এবং 
তাহার নিজের নিকট বে প্রাচীন পুথি খানির নোট ছিল তাহা হইতে অতি কষ্টে তাহার 
নক্টাংশের পুনরুদ্ধার করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে (১৮১৭ শক ) গোবিন্দ দাসের করচা কলিকাতা 
নংস্কত চস 


“প্রাচীন পুথি বাহির কর” 


ধম করচার প্রামাশিকতা! সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে 
বের *করচার প্রাচীন পুথি বাহির কর, তবে বিশ্বাস করিব।” ছইখানি . 


















গোবিন্দ দাসের ন্তরচা Fs 
দেখিয়া গোস্বামী মহাশর করচা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার উত্তরখানি মালিক- _ 
Es দেওয়া হইয়াছিল। এবং এখন তাহা পাওয়া অসন্তব। fl 


একথা নিশ্চিত যে এ দেশের বহু স্থানে ভূনিয়ে রত্বরাজি নিহিত আছে. কিন্তু বলা মাত্র 
কি কেহ তাহা খোঁজ করিয়া বাহির করিতে পারিবেন? এই সকল পুথি নিউম্যান কিংবা 
খ্যাকারের বাড়ীতে চিঠি লিখিলে পাওয়া যাইবে না। যাহাদের বাড়ীতে প্রাচীন পুথি 
[, অনেক সময় তাহারাই সে সকলের খোজ জানে না। হন্ত-লিখিত প্রাচীন পুথি” 
করা খুব সহজ ব্যাপার নহে। বাঙ্গালা পুথি সংগ্রহের কা্য্য অতি সামান্তযরূপ 


তু ক্ষুটা দিয়া বর্ষার দিনে যে অঞ্জন জলধারা বর্ষিত হর তাহাতে বৎসর বৎসর শত শত 
. পুথি নষ্ট হইতেডে। তাহা ছাড়া অগ্নিদাহ, বন্যা এবং শিশুদের দৌরাম্ম্য তো আছেই । 
অনেকে আবার প্রাচীন পুথি মাঝে মাঝে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। থে সকল 
গ্রন্থকার দেশ-বিখ্যাত, বনেকস্থলে তাহাদের রচিত পুন্তকেরই প্রাচীন পাগুলেখা পাওয়া 
যাইতেছে না। কুত্তিবাসের ত্দী্ঘ স্মাস্্-বিবরণ সঙ্ঘলিত একখানি প্রাচীন রামায়ণের 
₹ পুথি সাহিত্য পরিষদের পুথিশালায় ছিল, তাহা আমি দেখিয়া ছিলাম এবং যু হীরের 
গন্ধ প্রমুখ অনেকেই দেখিয়াছিলেন। সে পুথিখানি এখন পাওয়া যাইতেছে না। 
উক্ত আত্মবিবরণ সঙ্গলিত ১৫০১ খৃষ্টাব্দে লিখিত আর একখানি রামায়ণ হুগলী বদনগঞ্জ 
_ নিবাসী ৬ছারাধন দত্ত তক্তিনিধি মহাশয়ের বাড়ীতে ছিল, রায় বাহাছর যোগেশ চন্দ্র রায় 

শর, সেই পুণিখানি দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা আর পাওয় যাইতেছে না সাহিত্য 

রিষদ ও বিশ্ববিগ্তালয়ের পুথিশালার শতাধিক ক্ুত্তিবাপী রামায়ণের প্রাচীন পুথি আছে, 
তাহার কোনটিতেই সেই আত্মবিবরণ নাই এবং তাহা আর কোথাও মিলিতেছে না। 
কেহ কি চাহিলেই তাহা বঙ্গদেশ হইতে খুজি বাহির করিতে পারিবেন? এই না 

অপরাধে কি আস্মবিবরণ বাতিল করিতে হইবে ? 

প্রেমবিলাস-রচয়িতা নিত্যানন্দ দাস পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন, যে তিনি একখানি 
নিত্যানন্দ-জীবনী লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সেই পুন্তকের প্রাচীন পুথি পাওয়া যাইতেছে. 
না) ক্রফণদাস কবিরাজ তাহার চৈতন্য চরিতাস্থত গ্রন্থের মধ্য খণ্ডের ২৫ পরিচ 
£ চি কমিছন নে তিনি “পঞ্চতৰ্বাখ্যান” নামক একখানা বৃহৎ 
| এ পৰ্য্যন্ত তাহার কোন হদদিস্‌ পাওয়া বায় নাই। লালা 
রচিত “হরিলীল৷” গ্রন্থ ঢাকা অঞ্চলে অষ্টাদশ শতাদ্বীতে বিশের 








































©. 


-- ভুমিকা = 
পরীবুক্ত আনন্দ নাথ রায় মহাশয়ের নিকট হইতে কলিকাতা বিশ্ববিস্ালর ২০০ মূল্য ক্র 
করিয়াছিলেন, তাহ! চুরি গিরাছে। তাহার আর একখানি কিছুতেই সংগ্রহ করিতে পারি 
নাই। আমার নিকট একখানি ২** বৎসরের প্রাচীন স্বৃতির বঙ্গান্থবাদের পুথি ছিল, 
তাহ! ঠাণ্ডা লাগিয়া নষ্ট হইয়! গিয়াছে। এত দিন চেষ্টা করিয়াও তাহার জোড়া 
__ মিলাইতে পারিলাম না । পৃর্োক্ত গ্রন্থকারগণের প্রায় সকলেই বঙ্গসাহিত্যে লন্ধ প্রতিষ্ঠ। 
তাহাদের পুস্তকগুলির সমধিক প্রচার ছিল, তথাপি যখন ভাহাদের পুণিঈ ছল্যাপ্য হইয়া 
পড়িয়াছে, তখন বিরল-প্রচার গোবিন্দ দাসের করচার পুথি চাওয়ামাত্রই পাওয়া বাইবে : 
_ এরূপ ছরাশা কেহ করিবেন ন! । হঠাৎ দৈবে মিলিয়া যাইতে পারে এই পথ্যন্ত। প্রাচীন 
. হস্ত লিখিত পুথি তো দুরের কথা, একশত বৎসর পূর্বের ছাপা কত পুস্তক এখন একবারে 
দবষ্পাপ্য হইয়! পড়িয়াছে,_-তাহাদের তো হাজার--ছহই হাজার কপি ছাপা হইয়াছিল । 
এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়িয়া গেল । এখনও একদল লোক আছেন ধাহারা 
৮৯ "বলেন, সেক্ষপীয়র নামে কোন কবি ছিলেন না। যে সমস্ত নাটক তাহাকে আরোপ 
করা! হয়, তাহাঁ প্রকৃতপক্ষে বেকনের লেখা ॥ এতৎ সম্বন্ধে তাহাদের প্রধান বুক্তি এই যে, 
০... পমেক্ষপীয়রের হাতের লেখা কোন পুথি পাওয়া যায় না। তিনি ভেনাস এডোনিস্‌ এবং 
লুক্রেস্‌ এই ছইখানি পুস্তক আব্ল অব. সাউদামটনকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ 
আছে “কিন্ধ সেই আদৎ উৎসৰ্গ-পত্ৰ কোথায় ?” 
এই প্রশ্নের উত্তরে জি. এপ. পাগ (9. 14. ১/8%) সাহেব ঠাট্টা করিয়া লিখিয়াছেন 
_“ হস্তলিপি নাই, সুতরাং কোন লিপিই লিখিত হয় নাই ৷” 
“হস্তলিখিত পুথি নাই, সুতরাং কোন পুথিই লিখিত হয় নাই ।” * 


পাড়াগীয়ের ঘোট । 


করচার বিরুদ্ধে আন্দোলনের ঢেউ যখন শাস্তিপুরে প্রবেশ করিল, তখন পাড়াগায়ে 
যাহা সাধারণতঃ হয় তাহাই ঘটিল, অর্থাৎ জরগোপাল গোস্বামী মহাশত্রের শত্রুদের কেহ কেহ 
__ এ কথাটা! লুফিয়া নিয়া রটনা! করিলেন যে তিনি গোস্বামী মহাশয়কে বসিয়া বসিয়া এই পুস্তক 
কল্পনাবলে রচনা করিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং এই পুস্তক রচন! করার অপরাধে তিনি 
+ শাস্তিপুরে “এক ঘরে’ হইয়া ছিলেন। 
বনোয়ারীলাল গোস্বামী তাহার পিতার বিরুদ্ধে এই অভিযোগের উত্তরে লিখিয়াছেন 
প্রমাণও আসিতেছে বে পুখিখানি জাল_করিবার জন্য আমর! ‘এক ঘরে' হইয়াছিলাম । 
যদি আজ এত বড় জাগ্রত হইত, তবে দেশের ছুদ্দিন কাটিয়া যাইত ।” 






























Spt Statesman, Febraiary 10, 1926. 


মিসির. তিক 


১৮ গোবিন্দ দাসের করচা 


এ সম্বন্ধে শান্তিপুর নিবাসী বর্ধমান ডিভিসনের অবসর প্রাপ্ত স্থল ইন্পে্টর শ্রীযুক্ত 


1 নলিনীমোহন সাক্কাল মহাশরের নিকট আমরা সন্ধান লইয়াছিলাম। সান্তাল সহাশযর়ের বরস 


এখন ৬৪ বৎসর । তাহার ইংরেজী পত্রের মাম নিয়ে উদ্ধত হইল । * * প্রিয় ডাক্তার সেন, 
গোবিন্দ দাসের করচা জাল করিবার অভিযোগে শাস্তিপুর নিবাসী পণ্ডিত জয়গোপাল 
গোস্বামী মহাশয় তথাকার বৈষ্চব সমাজে ‘এক ঘরে হইযাছিলেন কিনা আপনি জানিতে 
চাহিয়াছেন। আমি শাস্তিপুরে বৈষ্ণব সমাজের একজন ৷ গোস্বামী মহাশয়ের পরিবারের 
সঙ্গে আমাদের পরিবারের বংশ পরম্পরা ঘনিষ্ঠতা চলিয়া আসিরাছে। আমার বয়স এখন 
৬৩ বৎসর । শাস্তিপুরে তিনি “একঘরে” হুইদ্রাছিলেন একখ) তো আমি কখনও শুনি নাই। 
নি ব্যান করি গোবিন্দ দাসের করচা একখানি উৎরু্ট প্রমাণিক গ্রন্থ । 
ভবদীয় 
শ্রীনলিনীমোহন সাক্তাল 
২৬শে মার্চচ, ১৯২৫। 
সাস্তাল মহাশয়ের চিঠি ছাড়া আমি আরও কয়েকখানা চিঠি পাইয়াছি। 
পাৰটাকায় তাহার কতক কতক উদ্ধত করিয়া দেখাইতেছি। + পরবর্তী একটি পৃষ্ঠায় 
রায় বাহাহর শরৎ্চন্্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র উদ্ধত করিব। এই সমস্ত পত্র 
_ পড়িলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে এই মান্দোশনটি শাস্তিপুরে প্রবেশ করিয়া পাড়াগেয়ে 
_ দলাদলির দৃষ্টি করিয়াছে, সুতরাং ইছা লইয়া আমাদের গলদ্ঘর্ম্ম হইবার কোন কারণ 






















* My Dear Dr. Sen, You 
© Goswami was boycotted by the 
Karcha of Govinda Das aleged to 






mekod moe to let you Low if tho lato Pandit Joy Gopal 
commonity of Santipur for having published the 
tho ঘন, 
rable. Pandit’s 
tor genrations. beard of his being boy- 
1 believe the Karcha published by him to be a genuine historical work 








Yours eincoroly, 
৪) সু aban en Bey 


+ এ সম্বক্ে শান্িপুৰ বাসী প্ৰান্ত আশী বতসর বন্ধ পতিত হরিলাল গোস্বামী মহাশয় লিমিয়াছেন 
শুজনীয দয়গোপাল গোঙানী নহাশত্ব গোহিন্দ দাসের করচার জশ্ক কখনও “একশরে' হইরাছিলেন একখ। বহু 







কাীর্তাঁশচন্র গোস্বামী সহাশক লিখিক্নাছেন। "শ্দ্তাস্পদেকু, ব্দাপনার «॥৪)২৪ তারিখের 
পৃজ্যপাদ জন গোপাল গোস্বামী মহাশান্ গোবিন্দ দাতের করচা বাছির করিস! জালিয্নাতীর 
_ দাও তোগ করিয়াছিলেন বা “একশ” হয়! ছিলেন, ইহা অমূলক সংবাদ । বআনি নিজে এরূপ 
গুলি নাই ৰ! কাহারও নিকট জানিতেও পাৰ্বিলান না । স্থানীয় ভাইস্‌ 
চক গোস্বামী মহাশয়কে এ বিষ জিজ্ঞাস করিক্াছিলাস, 





কা > 

| যদদিই বা একথা সত্য হইত যে জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় ‘একঘরে’ হইয়াছিলেন, 

॥ সাহিতাক্ষেত্রে তাহার একটা অপরাধের প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইত না, যেহেতু 

বা্ায়ের ‘একঘরে’ হওয়ার ব্যাপারটা প্রায় সব সময়েই শক্রুতাসুলক । 

! 

|| প্রাচীন পুথি যাহার! দেখিয়াছিলেন 

| করচ! প্রকাশের প্রায় ১৪।১৫ বৎসর পূর্বে শর পুথি গোস্বামী মহাশয়ের হস্তগত 

মাছিল। সে আজ ৪৫1৪৬ বৎসরের পূর্বের কথ! । সে সময় কালিদাস নাথ মহাশয়ের 
প্রদত্ত পুথিখানি অনেকেই দেখিয়াছিপেন। তখনকার অনেক লোকই এখন জীবিত 
নাই, কিন্ধ সুখের বিষয় এখনও ছ-চার জন শিক্ষিত ক্ুতবিদ্ধ বাক্তি আছেন হাহারা 
পুখিখানি দেখিয়াছিলেন। বাক্লার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত লগ্মীনারাঃণ তর্ক চুড়ামণির নাম 
অনেকের নিকটই বিদিত। ইহার বয়স এখন ৮*॥ ইনি আমাকে নি্মলিখিত ভিঠিখানি 


“৪৫1৪৬ বৎসর পূর্বে হুগলীর সন্নিহিত কেওটায় আমার অবস্থান কালে ৮ গোরাচাদ 
চক্রবর্তী নামক কোন হরিভক্তি পরায়ণ ত্রাক্ষণের নিকট গোবিন্দ দাসের করচার পুথি 
দেখিয়াছিলাম। এ পুখিখানি কীটদষ্ট ও জীর্ণ ছিল। তিনি এ খানি নকল করিতেন 
এবং অনেক সময় অস্পষ্ট পদ উদ্ভারের জন্য আমাকে ডাকিতেন, সেইন্ত উহার অনেক 
কথা আমার মনে আছে। বর্তমান সময়ে ৮ জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের সক্ষলিত 
গোবিন্দ দাসের করচা খানি মুদ্রিত দেখিতে পাই ৷ চক্রবন্থী মহাশয়ের নিকট যে পুথি 
দেখিয়াছিলাম তাহা ও এই ছাপ! পুথি এক বলিয়া মনে করি। জয়গোপাল গোস্বামী 
সঞ্চলিত পুস্তকখানি যতই পড়িতেছি, ততই আমার পূর্বের লিখিত সংস্কারগুলি জাগিয়া 
উঠিতেছে। 

বশংবদ, 
অলক্্ষীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য । 

} আর একখানি পত্র আমরা পাইয়াছি রংপুরের অবসরপ্রাপ্ত সরকারী উক্িল,_ 
হাই কমিসনার সিভিলিগ্রেন স্তার অতুলচন্দর চট্টযোপাধ্যার মহোদয়ের সহোদর রায় বাহার 
শ্রীযুক্ত শরৎচজ্জ চট্টোপাধ্যায় এম. এ, বি. এল. মহাশয়ের নিকট হইতে। ১৯২৫ সনের 
২৪ শে মার্চ তিনি আমাকে পত্রধানি লিহিক্জাছিলেন, তাহা পাদটীকার উদ্ধত হইল এবং 
তাহারে কতকাংশের মর নীচে দেওয়া যাইতেছে। * 





৪. উজ Dr. Bes, Your mach esteemed faroor of the 3805 inst. Yes, 1 knew the Inte 
Pandis Joy Gopal Goswami of Santipar, rather intimately in my young days and 1 had tho 
one 1 remember to have scen au old 


এক nj ১. 
He, of Govinga Das's Barcha which bo was then engaged in mnking ৬ copy of, for 
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২ গোবিন্দ দাসের করচা i 

“ প্রিয় মহাশয়, আপনার ১৯ তারিখের অন্থগ্রহ-লিপি পাইলাম । আমি শান্তিপুর 
নিবাসী ৮ পণ্ডিত জৰ্গগোপাল গোস্বামী মহাশয়কে বিশেষরূপেই চিনিতাম। এক সময়ে 
আমি তাহার সৌহাপ্দীভিশানী ছিলাম । আমি গোবিন্দ দাসের করচার একখানি প্রাচীন 
শি তাহাকে নকল করিতে দেখিয়াছি । তিনি উহা প্রকাশ করিবেন বলিয়া নকল করিতে 
ছিলেন। সে আজ ৪* বৎসরের উপরে হইবে । তখন পুথিখানি, অতি জীর্ণ অবস্থায় ছিল 
এবং তজ্জন্তই বোধ হয় তিনি তাহার প্রতিলিপি প্রান্তত করিতে ছিলেন ।” 

শান্তিপুর নিবাসী ্রীবুক্ত হরিলাল গোস্বামী মহাশয়ের চিঠিতে জান! যাইতেছে যে 
করচার পাুলেখা ধাহারা দেখিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ শাস্তিপুরে এখনও 
জীবিত আছেন । তাহা ছাড়া বনোয়ারীলাল গোস্বামী, যাহার বয়স এখন ৭* এবং তদীয় 
ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মোহনলাল গোস্বামী ধাহার বয়স এখন ৬*, তাহারা তো এই পুথি দেখিয়া 
ছিলেন এবং তৎসন্বস্ধে সমস্ত ঘটনাই বিদিত আাছেন। 

তবে কুরুক্ষেত্রের সময় হইতে এখন পর্যন্ত জ্ঞাতি-বিরোধ আমাদের সমাজে সমানভাবে 
চলিয়া আসিতেছে। গোস্বামী মহাশয়ের জ্ঞাতি শীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী মহাশয় ঢাকায় 
এক প্রকাপ্ত সভায় বলিরাছেন যে তিনি নিঙ্গে জানেন যে জয়গোপাল গোস্বামী গোবিন্দ 
দাসের করচা জাল করিয়াছিলেন এবং তঙ্ছল্ত শান্ধিপুরে ‘একঘরে’ হইয়াছিলেন। এই 
উপলক্ষ্যে যে সকল ঝগড়া ঝাটির কথা হইয়াছে তাহা এন্থানে বলিবার প্রয়োজন নাই । 
তবে পণ্ডিত বনোয়ারীলাল গোস্বামী মহাশয় আমাকে লিখিয়াছেন--এবং যুক্ত নলিনীমোহন 
সাঙ্কাল প্রভৃতি কয়েকজন শাস্তিপুরবাসী তাহাকে সমর্থন করিয়াছেন--যে যখন করচা 
লংগৃহীত হয় তখন রাধাবিনোদ গোস্বামী জন্মগ্রহণই করেন নাই ; যদিও করিয়া থাকেন, 
তখন তিনি স্বগৃহের আঙ্গিনায় হামাগুড়ি দিতেছিলেন। 


tt a= A= ES 


১৪ purpose of editing and publishing ft. It is over 40 yoare now that T saw it with him 
and it wan then in a very worn out condition and that in why T believe he was making 
copy of it. 








early 25 years vow. 1, however, yon want any definite 
nt period 1 will refer you to Babu Nalini Mohan Banyal, M.A. 
(গা Retired Inspector of Schools) now residing nt 1, Gopal Bancrjoo’s 
street. Bhownipur, Onlcutta, who was also a close neighboor of tho Pandit Mahashaya and 
waa in close 095০1. with bi and his family all the time. 





i Youre sincerely 
Sarat Chandra Obnttorjee 
24 March, 1925. 
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ভূমিকা 85 

শান্তিপুরবাসী আর এক মহোদয় বলিতেছেন “গোস্বামী মহাশর পুথির কয়েক পৃষ্ঠা 
হারাইয়া বহুকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, আমিই তাহাকে সে কয়েক পাতা জাল 
করিতে পরামর্শ দিদ্বাছিলান।” বালক যেরূপ মন়্রার দোকানের মিঠাই পাইলে তখনই 
তাহ! গলাধংকরণ করে, গোস্বামী মহাশরও নাকি সেই পরামর্শ টি তখনই গ্রহণ করিয়া 
প্র কয়েক পৃষ্ঠা জাল করিয়া ফেলেন। 

যদি পুপ্তক খানি গোস্বামী মহাশত্ন নিজেই রচনা করিরা থাকিবেন, তবে করেকটি পৃষ্ঠা: 
হারাইস্জা গেলে এত বৎসর বসিয়া থাকিবার কারণ কি? তিনি তো নিজেই তাহ! অবিলগ্দে 
পূরণ করিতে পারিতেন । 

এই দলাদলি কণ্টকিত, জ্ঞাতি বিরোধ-ছষ্ট শাস্তিপুরের বাদান্থবাদ প্রক্কত তথ্য দিলি 
পক্ষে অনুমাত্র সাহায্য করিবে না। এই জন্ত এ বিষয়ে আলোচনা ত্যাগ করিলাম। 


২। বিরুদ্ধবাদীদের আন্দোলনের ইতিহাস 


বিরোধী দলের আন্দোলন সর্ধ প্রথম শান্তিপুরে আরন্ধ হয় নাই । ইহা হু হইয়াছিল 
অমৃতবাজার আফিসে । করচার পাঞুলিপি * পাঠ করিয়া ৮ শিশিরকুমার ঘোষ মহাশর 
পুস্তকখানির বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তিনি পাঁঞুলিপির ছুই কর্শ্মা গোস্বামী মহাশয়ের 
নিকট হইতে কয়েক দিনের জন্য চাহিয়া রাখেন। তাহার নিকট হইতে ডাক্তার শঙ্কু 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহা লইয়া গিয়া হারাইয়া ফেলেন । সেই ছুই ফর্ল্মার অস্পষ্ট স্থতি 
লইয়া শিশির বাবু করচার ব্যয় “অমির নিমাই চরিতে' লিখিতে আরস্ত করেন এবং সেই 
পুস্তকে তিনি স্বৃতি ভমের দরুণ গোবিন্দ দাসকে কায়স্থ বলিয়া উল্লেখ করেন। তারপর 
কয়েক বৎসর পরে যখন প্রকাশিত হয়, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে সু্রিত পুস্তকে 
গোবিন্দ দাসকে উল্লেখ করা হইয়াছে । এদিকে তাহার অমিয় নিমাই 
চক্লিতের সেই খণ্ড মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তিনি ভাহার লিখিত কথার সামঞ্জত 
রক্ষার জন্য বলিলেন যে করচার প্রথমাংশ অপ্রামাণিক। প্রথম সংস্করণে 
করচার মোট মুদ্রিত সংখ্যা ২২৭। তন্মধ্যে ৫১ পৃঃ “হাটু ধরি 
রাম রায় করেন ক্রন্দন ।” ছত্র পর্য্যন্ত (অর্থাৎ বে অংশ হারাইয়া গিয়াছিল) তাহার মৌলিকতা 
সন্দেহের বিষয়। এ সম্বন্ধে সরলচিত্ত বৃদ্ধ জয় গোপাল গোস্বামীর বিরুদ্ধে যে একটা কাও 
হইয়াছিল তৎসন্বন্ধে আমি আপাতত নীরব থাকিব । সেই সময় গোস্বামী মহাশয় আমার 
শ্যামপুকুর লেনস্থিত ১২নং বাসা বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া করুণ-ভাবে সমস্ত কথা 













আমি অন বশতঃ লিখিয়াছিলাস যে শিশির বাবুর! করচার প্রাচীন পুথি দেখিয়াছিলেন, কিন্ত 
ৰনোযারীলাল গোস্থাসী মহাশতের নিকট জানিলাম শে সাহার! দত পুথি দেখেন লাই, নকল দেশিকস- 
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জানাইক্সাছিলেন। পাুলি!প খোয়া যাইবার কয়েক ৎসর পরে কিরূপে তিনি শাস্তিপুর 
| বালী হরিনাথ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত আর এক খানি খভিত পুথি দুষ্ট 
এবং হার নিল কত নোট হইতে বহু কষ্টে লুপ্ত পত্র গুলির সাঠোদ্ধার করিয়া ছিলেন, 
তিনি আমাকে জানাইয়াছিলেন। কিন্তু শিশির বাবুর স্তায় ব্যক্তি যখন 
ন যে পাঞুলিপিতে ‘কায়স্থ’ পাঠ ছিল-_“কৰ্স্মকার’ পাঠ ছিলনা, তখন একদল লোক 


সুতরাং এই বিরোধের উৎপত্তি জাতি-নূলক বিষয় লইয়া । 
আর একটা কারণে সম্ভবতঃ এই প্রতিবাদ উৎপন্ন হইয়াছিল। বনোয়ারীলাল গোস্বামী 
মহাশয় তাহারও আভাস দিয়াছেন। যখন জয় গোপাল পণ্ডিত মহাশয় করচার পাগুলিপি 
| লইয়া শিলিরবাবুর নিকট উপস্থিত হন, তিনি তখন এই পুস্তক খানি স্বয়ং অম্বতবাজার 
রে পত্রিকা 'অফিস্‌ হইতে বাহির করিবেন এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া তাহ! পণ্ডিত মহাশয়ের 
নিকট চাহিয়াছিণেন, পণ্ডিত মহাশয় তাহা দেন নাই। যদি তিনি দিতেন এবং অমৃত- 
বাজার পত্রিক1-আফিস্‌ হইতে পুস্তক খানি বাহির হইত, তবে ইহার বিরুদ্ধে সম্ভবতঃ কোন 
আন্দোলন হইত না। 
সুতরাং কি ভাবে এই পুস্তকের বিরুদ্ধে প্রথম আক্রমণ আরদ্ধ হয় তাহার একট! 
ইতিহাস পাওয়া! গেল। এদেশে একটা কিছু আরম্ভ হইলে তাহার ঢেউ অনেক দিন চলিতে 
থাকে, কারণ বাঙ্গালীর বাজে কান্দ করিবার সমর যথেষ্ট আছে । স্থৃতরাং সেই যে আন্দোলন 
সু হইল, এখনও তাহা চলিতেছে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কথ! কিছুই নাই । 
এ. কিন্ত ধর্পের ঢাক লীগই বাজিরা উঠিল । ইহার মধ্যে সাহিত্যা-পরিষদ্‌ হইতে জয়ানন্দের 
_/চৈতক্ক মঙ্গল’ নামক এক খানি সুপ্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশিত হইল । কয়েক খানি প্রাচীন পুথি 
প্রাচ্য বিস্তামহার্শব নগেন্দ নাখ বঙ্গ এবং কালিদাস নাথ মহাশয়দ্ধর বইখানি 
সম্পাদন করেন। এই পুস্তকের বৈরাগ্য*নে স্পই-ই লিবিত আছে মহাপরদুর সনের 
সহচর ছিলেন “গোবিন্দ কর্মকার” । এই আবিক্চারের ফলে-প্রতিবাদীর_দল_নিরপ্ত হইয়া, 
গেলেন] তথাপি তাহারা একবার চেষ্টা পাইয়া ছিলেন--গোটা জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলের 
পুথি খানি জাল বলিয়া উড়ায়৷ দিতে । কিন্ত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ৫ম খণ্ডে প্রকাশিত 
নগেক্জ বাবুর একটা অব্যর্থ উত্তরে তাহাদের চেষ্টা পণ্ড হই! গেল ; এবং ইহার পরে যখন 
ই গেজ বাবু স্বয়ং দেওঘরে যাইয়া শিশির বাবুকে জয়ানন্দের চৈতন্ত মঙ্গলের ২**:৩** বৎসরের 
প্রচীন পুখির পাঠ দেখাইলেন, তখন তাহার অবিশ্বাস করিবার আর কোন কারণ রিল না। 
| জরগোপাল গোস্বামী যে “কারন্' পাঠ কাটিয়া “কর্মকার” পাঠ কল্পনা বলে স্থাপন করেন 
_ নাই__ইহা তখন সকলেই বুঝিলেন। ইহার পর প্রাস্থ ২৭। ২৮ বৎসর কাল প্রতিবাদিগণ 
 একষেবানে নীরব হইয়া ছিলেন। বদ্ধ আাহ্ষণের প্রতি অযখ! অভিযোগের উৎসাহ: 
{ নীৰ্খ-কালের জন্ত প্রশমিত ছিল। পচ 





ভূমিকা 
আন্দলনের পুনরুস্ভব__“গোটা! করচ1 খানিই জাল’ । 


মদ্রচিত বিবিধ ইংরেজি ও বাঙ্গালা পুস্তকে আমি বৈষ্ণব ইতিহাস-ক্ষেত্রে গোবিষ্দ- 
দাসের করচার অতি উচ্চ স্থান নির্দেশ করিয়াছি, এমন কি চৈতন্য ভাগবত এবং চৈতন্ত-: 
চরিতাম্বৃত হইতেও এরতিহালিক প্রামাণিকতান্র করচাকে বড় মনে করিয়াছি। গোড়া বৈষ্বেরা 
পূর্ব্ৰোক্ত ছই খানি পুস্তককে-__বিশেষ চৈতস্টচরিতাস্বতকে বেদের তুল্য শ্রদ্ধের মনে করেন। 
গোড়া খুষ্টানের নিকট বাইবেল যেক্কপ, গৌড়া বৈষঃবের নিকট চৈন্তর-চরিতাধ্বতও সেইরূপ ৮ 
স্মৃতরাং যখন আমি একজন সুর্থ কর্মকার রচিত ক্ষুজ্াক্রতন করচাকে চৈতন্য-চরিতাম্বৃত এবং 
অপরাপর প্রসিদ্ধ গস্থাপেক্ষাও কোন কোন বিষয়ে শরে্ বলিয়া নির্দেশ করিলাম, তখন 
বৈষ্ণবদের মধ্যে কেহ কেহ আমার প্রতি বিষম বিরক্ত হইলেন। ভাহাদের মধ্যে বিশেষ করিয়া 
শ্রীযুক্ত রসিক মোহন বিগ্থাতৃষণের নাম কর! যাইতে পারে। পূর্ববন্তী আন্দোলনকারীরা 
করচার কয়েক পৃষ্টা মাত্র জাল প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্ত এখন সেই 
আন্দোলনের ২৭ । ২৮ বৎসর পরে গোটা পুথি খানি গোস্বামী মহাশয়ের স্বকপোল কল্পিত, 
ইহাই প্রমাণ করিতে তাহার! উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। ২৭২৮ বৎসর পূর্বে অনেকেই 
প্রাচীন পুথি খানি দেখয়াছিলেন, স্ুত্তরাং তখন এরূপ প্রতিবাদ টিকিতে পারিত না এখন, 
সেই সকল ব্যক্তির অনেকেই স্বর্গ-গত, সুতরাং সুবিধা হইয়া গিয়াছে। কিন্ত এখনও খাছারা 
জীবিত আছেন, এবং বই খানি দেখিয়াছিলেন,_ তাহাদের চিঠি পত্ত পূর্বেই উদ্ধৃত হুইয়াছে। 
বস্তুত করচা তাহাদের ভাল না লাগিবার আর একটা বিশেষ কারণ আছে। বদিও 
চৈতন্য চরিতাম্বত, চৈতন্ত-চন্দোদয়, চৈতন্ত ভাগবত এবং চৈতত্ত মঙ্গল প্রভৃতি গ্রস্থোক্ত ঘটনার 
সব জায়গায় উকা নাই, তথাপি মুলতঃ উহার একছন্দে রচিত। এই সকল পুস্তকের 
সর্বই চৈতন্তকে ভ্রু, প্রতিপন্ন করিতে বাইয়া কথায় কথায় তাহার দেবলীলার 
অবতারণা করা হইয়াছে । সে কালের বৈষ্ণবেরা চৈতন্তের দেব-লীল! শুনিতেই ইচ্ছা 
করিতেন, তাহাকে মা্থষের মত সহজ ভাবে দেখিয়া স্বখী হইতেন না। 
ইহা কেবল হিন্দুদের ধর্ম্মবিস্বাসের বিশেষত্ব ছিল না, সমস্ত জগতে তখন অতি-প্রাকৃত 
ঘটনা সাধারণের ধর্-বিশ্বাপের অবলঙগনীর ছিল। খ্রীষ্টানেরা আজকাল মার্কলিখিত 
“আুসমাচারকেই” নূতন টেগ্ামেন্টের মধ্যে সর্ধাপেক্ষা আদরীয় মনে করিতেছেন-_যেহেতু 
এই গ্রন্থে অতি-প্রারুত ঘটনা অল্প। কিন্ত এককালে এই কারণেই পুস্তকখানি হতাদ্নত 
ছিল। * 
















believe that its (of the Gospel of St mark) simple terms of what we may 
pretation of Christ were not altogether congenial to many of its 
, however, shows that the grounds on which St Mark's 
rather than diminish its value. It deals leas with 
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২৪ গোবিন্দ দাসের করচা 


চৈতন্ত-ভাগবত ও চৈতক্ত চরিতাম্বৃতাদি গ্রন্থে আছে, চৈতন্তা দেব কখনও কখনও 
বরাহ মুর্তি ধারণ করিতেছেন ( * বরাহ আকার প্রস্থ হৈলা সেইক্ষণে। স্তন্ধ হৈল| মুরারি 
অপুর্ব দরশনে ॥"__চৈ, ভা, মধ্য, ৩য়) কখনও তিনি ন্বসিংহ মুর্তি ধারণ 
করিতেছেন, কখনও চতুতুজ ( * বীরাসনে বসিয়া আছেন বিশ্বস্তর, চতুন্ুঞ্জ শঙ্খচক্র গদা 
পন্মধর ।”__চৈ, ভা, মধ্য ২য় ) কখনও বা অতিথি ব্রাহ্মকে তিনি অষ্টভুজ দেখাইতেছেন, 
( চৈ, ভা, মধ্য ৩য় ), লবন্ধীপে নিত্যানন্দকে এবং পুত্রীতে সাব্ধভৌমকে তিনি যড়ভুদ 
দেখাইক্াছিশেন ( গৈ, ভা, মট্য ৩ )। এই সকল বৃত্তান্ত চৈতন্ত চরিতামৃতকার কুষ*- 
দাসও লিখিয়াছেন। দুরারি গুপ্ডের করচায় লিখিত আছে চৈতন্প দেব আতুর ঘর হুইতে 
অধ্ৈতচাৰ্য্যের সঙ্গে নানারূপ দার্শনিক জটিল তব্বের বিচার করিতেছেন। কখনও বা তাহার 
আদেশে বাঘ ও হাঁতী রুষ্চ ককচ নাম উচ্চারণ করিঙা নৃত্য করিতেছে, ( চৈ, চ, মধ্য, ৯৭ 
পঃ ১২-১৩ মোক ) এবং বর শারী-শুকের! উড়িয়া উড়িয়া তাহার হাতে পড়িতেছে এবং 
ভাহাকে শুনাইরা গোবিন্দলীলাগ্বত হইতে বিবিধ ক্লক আবৃত্ত করিতেছে, ( চৈ, চ, মধ্য 
৯৭ পঃ ৭৬ শ্লোক.) *। লোচন দাসের চৈতন্তা মঙ্গলে পাওয়া যায় লঙ্কা হইতে বিভীষণ 
নাসির প্রভুর সঙ্গে দেখ! করিতেছেন ॥ তিনি অনন্তশায়ী বিযুং__ইহা। প্রমাণ করিতে যাইয়া 
(কোন লেখক বলিতেছেন অপোগণ্ড শৈশব অবস্থায় তিনি একটা ভীষণ কালসর্পের পিঠের 
উপর শুইয়া ছিলেন ( “ কুণ্ডলী করিয়া সর্প রহিল বেড়িয়া, ঠাকুর রহিলা সর্প উপরে শুইয়া ” 
চৈ, ভা, ৩য় )। কেহ কেহ তাহাকে “বক্ষা্ড ভাণ্ডোদর” প্রমাণ করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন, 
যে তিনি জগন্নাথ রূপে একা ৫৪ বার ভোগ প্রতিদিন খাইতেছেন, প্রতি বারে শত শত ভার 
অঙ্ন ভোঙ্গন করিয়। থাকেন । অধ্ৈতাচার্খয, চৈতন্যদেবকে বলিতেছেন “ তিন জনের ভক্ষণ 
(তোমার এক এক গ্রাসে” উদরস্থ হয়, (চৈ, চ, মধ্য, ৩ পঃ, ৪৯ শ্লোক) যাটীর মাতার অন্থরোধে 
চৈতন্তদেব ১*1১২ জনের ভোজ্য একা খাইরা ফেলিয়াছিলেন, এই জন্য তাহার জামাতা 
অমোঘ বলিয়াছিল “ এই অন্পে তৃপ্ত হয় দশবার জন । একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন |” 
( চৈ, চ, ১৫ পঃ, »* শ্লোক )। এ সকল কেবল তাহাকে ‘ব্ৰক্ষাণ্ডভাণ্ডোদর” প্রমাঁপ 





Ohrist as the Son of God in Christian faith than the 0৮৮৮ who is the Son of Man, 6০৪৮0 
by the limitations of human life, going aboat doing ood with the dovotion of one, who 
in hoart aud mind, seoka to do the will of God. We must not forget that Christians of 
Bt Mark's day thoagbt of Christ chiefly a2 in the heavenly plnces—the Lord of glory who 
had ascended to the right band of God aed would হা in the splendour of divine 
majesty. St. Mark's Gospel on the other hand calls ita readers to think of what Christ did 
when He lived on earth snd was limited by the conditions of human life” Be [Staton 
man June 6, 1920. 


* বৃদ্ধ কবিরাজ সহাশ কুলি পিযা্িলেন বে তৎরুত " গোনিল্দলীলাসৃত " চৈতন্তদ্েৰের তিযোধানের 
ৰহু পরে রচিত হইয়াছিল । . 











ভূমিকা ০২৫ 
করিবার জন্ত। তিনি রুত্রকূপী ভগবান__ইহ। প্রমাণ করিতে যাইরা কোন কোন লেখক 
বর্ণনা করিয়াছেন, যে তিনি ঘর বাড়ী ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া একাকাৰ করিতেছেন এবং এরূপ ভীষণ 
হইয়। দাডিয়াছেন নে লিঙ্গ জননীকেও মারি মুচ্ছিত করিরা ফেলিতেছেন ( চৈ,চ, 
আদি ওয়, পঃ, এবং ই আদি ১৪ পঃ ৬ গ্লোক )। একরূপও বণিত আছে বে তিনি বাজি- 
করের মত কখনও বা জামিরের গাছে কদন্ব ফুণ উৎপন্ন করাইতেছেন ( অন্ত্য, ৫ম.) এবং 
“* এক আগর বীজ প্রস্থ অঙ্গনে রোপিল। তৎক্ষণে জন্মিল বৃক্ষ বাড়িতে লাগিল ॥ দেখিতে 
দেখিতে বৃক্ষ হইল ফলিত । পাকিল অনেক কল সবাই বিস্মিত ৮” ( চৈ, চ, অদি, ৯৭ পঃ 
৬৫ গ্লোক )। এন্সপ উদাহরণ কত দিব? এই সব প্রসিদ্ধ গ্রন্থ খুঁছিলে পাঠক এরূপ 
আরও অনেক দৃষ্টান্ত পাইবেন । 0 

গোড়া বৈষ্ণব দলের মধ্যে কেহ কেহ শিক্ষিত হইলেও এই সকল সংস্কারের হাত 
এড়াইতে পারেন নাই । তাহারা চৈতক্তের এই বিহূতি--এই উশ্বধ্য সকলই প্রামাণিক 
মনে করেন। কিন্তু গোবিন্দদাসের করচায় এই সকলের কিছুই নাই । প্রকে 
যত, খেলা, সৰ্ৰ্মোত্তম নরলীলা”__ক্রচা-অক্ষিত চৈতন্য দেবের নুষ্তিতে নরলীলার 
মহিমাই প্রচুর পাওয়া, যার, স্তর ধাহারা- এ বকুল অতি-প্রারুত কাহিনী, বিয়া 
ৈতগ্বেবের নর্থ জদণ্ে নক্কিত করিতে অত্যন্ত হইগাছেন ঠ/হাদের কাছে করচার অনার 
মন্-দেবাটিকে একটু বেখাঙা ঠেকিরে ॥ এই দক্ত তাহাদের মতে যে সকল গ্রন্থ প্রামাণিক, 
তাঁহাদের মধ্যে যদি গরমিল থাকে তবে তাহারা চক্ষু বঙ্গিয়া চলিয়া যান, কিন্ত করচার 
চৈতন্য যে অনেকটা নূতন আদর্শ । ইহাতে ভাহার অলৌকিকত্বের কথা অতি অল্পই আছে । 
মখুরার রাজ্জরাজেশ্বর জীক্ব্চ যদি হঠাৎ তাহার প্রজাদের মধ্যে পাচনবাড়ি হাতে এবং গরু 
বান্ধিবার দড়ি শইয়। রাখালবেশে দেখা দিতেন, তবে হয়ত তাহারা তাহাকে চিনিতেই পারিত 
না। অতি প্রারুতের চিরসংস্কারে অভ্যস্ত গৌড়া বৈষ্বের কেহ কেহ করচার চৈতন্ সৃস্থিকে 
অপরিচিত মনে করিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন। 

কিন্ত এখানে একটি কথা বিশেষ ভাবে বুঝিতে হইবে । চৈতরু চরিতাম্বৃত প্রস্তৃতি . 
গ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধায় আমি কাহারও কাছে পিছু হুটিবনা। হাহারা বৈষ্ণব ধর্ম্ম কি ইহা 
বুঝিতে চাহিবেন, ঠাহাদের পক্ষে চরিতামৃত মনগ্তগতি। এই মহাগ্রন্থকে বাদ দিয়! খাহারা 
এদেশের বৈষ্ণবধর্ব্মের গুড় মর্স্ম বুঝিস্তে চাহিবেন, তাহাদের প্রচেষ্টা ভেলা দিয়া সমুদ্র উত্বীণ 
হইবার চেষ্টার মত বিফল হইবে। কবিরাজ গোস্বামীর অসাধারণ পাঞিত্য ও ভক্তি 
এই গ্রন্থের সর্বত্র দেদীপ্যমান । জগতের অন্য কোথায়ও আর কোন সম্প্রদায়ের এরূপ 
দর্শনাম্মক ধর্-গ্রন্থ আছে কি লা জানি না। কিন্তু তাই বলিয়া! ইতিহাস হিসাবে ইহার 
দাবীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে পারা যায় না । ভগবতী, গণেশ, বাহুদেৰ প্রভৃতি দেব-বিগ্রহের 
কাহারও দশতূল, কাহারও গঞ্জমুণ্ড, কাহারও চতুতুল সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। 
কিন্ত ভাস্কর বা চিত্রকরগণ যখন ইহাদের পার্শ্বচরগশণের সুন্তি নির্শ্মান করেন, তাহারা তখন 
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একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই পরিকল্পিত হন। সেইরূপ উর সকল ধর্-্রন্থে অনেক সময় 
ইচতন্তদেব অতিপ্রারুত ভাবে বর্ণিত হওয়া সন্েও যখন লেখকেরা পারিপার্খিক ঘটনা 
[লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তখন তাহা যথাযথ ও স্বাভাবিক ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। স্থতরাং 
সাময়িক ইতিহাস হিসাবেও যে একল পুন্ডকের অনেকটা মূল্য না আছে, তাহা আমি 
বলিতে" চাহিনা ৷ কিন্তু মহাপ্রত্র যে সকল চিত্র এসকল পুস্তকে পাই তাহার অনেকগুলিই 
অতি প্রারত ও অতি-রঞ্জিত , সুতরাং সে সমস্তই ্রতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা অসম্ভব। 
বাহার! অতিগ্রারুতে বিশ্বাসী তাহাদের বিশ্বাসের উপর আমরা হানা দিতে চাই না, 
বরঞ্চ ভক্ত বলিয়া তাহাদিগকে আমরা শ্রদ্ধাও করিতে পারি। কিন্ধ এ সকল অলৌকিক 
ব্যাপারে শাস্থাস্থাপন সাবরাজ্যের কথা । যদি কেহ সেগুলিকে প্রতিহাসিক বলিয়া প্রমাণ 
করিতে চান, তবে আমরা কখনই তাহাদের সহিত একমত হইতে পারিব না। আশ্চর্যের 
বিষয় এই গোড়ার দলের কেহ কেহ এ সকল ধৰ্ম্ম গ্রন্থের অন্থন্বার বিসর্গ পধ্যন্ত রতিহাসিক 
সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্ধ করচার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়্! ঘোর এঁতিহাসিক তর্ক- 
জাল বিস্তার করিতেছেন । ইহাদের মধ্যে- শিক্ষিত ব্যক্তিরাও আছেন, তাহারা এ সকল 
শস্ছের, যাহা কিছু আছে শুধু তাহাই অকাট্য সত্যরূপে দাড় করাইতে চাহেন না, সেই সকল 
অলৌকিক চিত্রের আদর্শ যাহাতে লা পান, সেরূপ পুস্তকের উ্রতিহাসিকত্ব স্বীকার করিতে 
কুষ্টিত হইয়া পড়েন। ইহা হইতে আশ্চর্যের বিষয় আর কি হইতে পারে যে যাহার! মুরারি- 
গুপ্ত এক আক্ষপ-পরিবারের সন্মুখে লেজ বাহির করিয়া তাহার অঙ্গদত্ব প্রমাণ করিয়া 
ছিলেন *সুরারি প্ বন্দো ব্্গদ বিক্রম। সপরিবারে লেজ যার দেখিল ব্রাহ্মণ ॥” এবং 
চৈতন্তা দেন্দ থদর্শনচক্রকে আহবান করিয়া জাগাই মাধাইকে শাস্তি দিতে উদ্ধত হইলে 
উক্ত চক্র তাহার আদেশে আকাশে ভৌ তৌ করিয়া খুরতেছিল "চক্র চক্র চক্র প্রভু ডাকে 
ঘনে ঘনে । আথে পাখে চক্র আসি উপসন্ন হৈল.॥” ( চৈ-ডা-মধ্য ১৬ গ্লোক )। এই 
সকল কথা অবাধে বিশ্বাস করিতে পারেন, তাহারা চৈতক্কদেব মুখের দ্বারা খাস্তঞ্ব্য গ্রহণ 
করিয়াছিলেন (নাসারদ্ধ, দিয়া নহে ) করচার এই কথা বিশ্বাস কক্সিন্ চান না, এবং 
অক্তুচরটী পেটের অন্দুখ হইলে তাহার গায়ে তিনি এ হস্ত বুলাইয়াছিলেন, এই কথ! অসম্ভব 
মনে করিয়া খাকেন। তাহাদের বিশ্বাস ও অবিশ্বাস উভয়েরই সীমা পাওয়া যায় না। 
গোবিন্দদাসের করচার উপরে তাহারা যে প্রকার অনুসন্ধানের তীক্ষ রশ্মি পাত করিতেছেন, 
তাহাতে পৃথিবীর যে কোন প্রসিদ্ধ ইতিহাসেন্স ভিত্তি কাপিয়া উঠিতে পারিত। প্রতিছ 
লইয়| কতই না তর্ক উঠিতেছে। অথচ চৈতন্তভাগবত ও চৈতন্যচরিতাম্বৃতে অলৌকিক 
ঘটনা ছাড়াও এরূপ সকল কথাও আছে যাহা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। সঙ্ং 
কৈশোরাতিক্রান্ত চৈতন্তদের রুত্রকূপে নবতিবর্ষ বয়স্ক অদ্বৈতাচার্খ্যের কি দুৰ্গতি করিতে- 
ছেন দেখুন *পি'ড়া হইতে অহৈতেরে ধরিয়া আনিয়া । স্বহস্তে কিলায় প্রস্থ উঠানে পাড়িয়া ॥” 
( চৈ-ভা-মধ্য ১৩ শ্লোক )। চৈতত্তপ্রতুর এই রুত্র সূর্টি দেখিয়া তাহাকে খাহারা রুদ্রাবতার 
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বলিয়া গণ? করিবেন তাহাদিগকে আমরা দূর হইতে নমস্কার করিতেছি । এই কি প্রেমময় 
চৈতন্তদেবের মুস্ধি? ইহ যদি তাহার বিরুতি না হয়, তবে আর বিরুতি কাহাকে বলিব? 
চৈতন্তদেব সন্লযাস-গ্রহপের পূর্বরাজ্রে তাহার ছটা সহচর লইয়া রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন, 
লোচন দাস কিন্তু লিখিয়ানেন তিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে সে রাজি বাস করিয়াছিলেন। শুধু 
তাহাই নহে, উভয়ের দাম্পত্য মিলন প্রসঙ্গে দে সকল কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা বৈরাগ্য- 
প্রেমের প্রতিমৃদ্ধি চৈতন্যদেব সম্বন্ধে সঙ্গযাসের পূর্বক্ষণে নিতান্ত অশোভন, ন্সবিশ্বান্ত ও 
অসঙ্গত। অথচ এই সমস্ত নিতান্ত কাল্পনিক উপাখ্যান এবং অলৌকিক লীলা ধাহারা, 
ওঁতিহাসিক ঘটনা বলিঙ্কা গ্রহণ করিতেছেন, তাহারাই গোবিন্দদানের অতিক্ষদ্র খুঁটি নাটি 
কথার অপ্রামাণিকত লইয়া নৈয়ায়িকের মত স্ন্ম তর্ক উত্থাপন করিতেছেন। ইহাদের 
বিশ্বাসকে ও বলিহারি, অবিশ্বাসকে ও বলিছারি । টু 
প্রাচীন বৈষ্ব-সাহিতোযে গৌরগণোছেশ এবং দিগ্দশনী নামক অনেকগুলি সংস্কত ও 
প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি পাওয়া যায়। তাহাতে মছাপ্রতুর পার্খচরগণ কে কাহার অবতার 
তাহা স্পষ্টজূপে নিদ্দিষ্ট হইন্জাছে । এই অবতার ব্যহের * কিঞ্চিৎ নিদর্শন পাদটীকার দেওয়া 
গেল । যে সপ শিক্ষিত বৈধঃব গোবিন্দদাসের বিরোধী তাহাদের অনেকেই এই অবতার-বাদ 






= নাম অবতার { নাম - অবতার 
৯। মাধবেন্র পুরী কলবৃক্ষ । *১। মাৰৰ লীলাৰতী । be 
২। ঈশ্বর পুরী জক্ছল অবতার । *২। বাদে খোষ ভুণৰতী । 

৩। কেশব ভারতী সন্দীপনি মুনি । *৩। ভজ্জীব বিলাস সহায় । 

॥। গঙ্গাদাস ও হদশন বশিষ্ঠ॥ ৭০) কাস কবিরা. করি সঞ্জনী। 

। শচীদেৰী খশোষতি । **। স্বক্ৃতি (শিবানন্প সেনের স্ত্রী) 

৬। হাড়াই পণ্ডিত বাদে ॥ বিলুমতী । 

৭ । মালিনী অস্থিকা, ধারী জননী । | *৬। পরমানন্দ উদ্ধব। 

৮। বনমালী আচাৰ্য্য বি্বাসিয। | *1॥ গান সতাভাঙা। 

= । বিসিক কর্মিল। ১৮ দাংমৰর ৈৰ্যাৰেৰী । 

১০) জিচৈতন্থচজ্র ইীুফ। «> । শঙ্ষর সততা 

৯১ । নিত্যানন্দ ৰলদেৰ । *- | দময়ন্দী গুণমালা । 

১২। বহধা ও লাহৰী সৰাশিৰ । ৩১ । রাখৰ পণ্ডিত ধনিষ্ঠা। 

১৩। অন্বৈত গোসাঞি সন্গাশিক । =২। শুকান্বর বাচ্দিক ত্রাণ । 

১৪ । লীরখুনন্দন অশ্রাকুত কন্দ্প । ৯5 । জগদীশ ও হিরণ্য দাস মানিক পত্নী । 

৯% । বাবর পণ্ডিত চতুৰ্হ । ২ শাবান আচাধ্য প্রকুর কলা । 

১৯ আবাস নারদ । **। বনমালী পতিত নালা মুললঙাবী 

১৭ সু্ারিভপ্ত হনুমান । ৯) গক্ষড় পণ্ডিত গকুড ৷ 

৯৮ পুরন অঙ্গদ । = গোপীনাখ অক্ুর। 





৯৯ । গোৰিন্নাস হী = ব্নাননদ ৰংল। 








করেন স্ৃতরাং এই বৈষ্ণব পত্ডিতদের উতিহাসিক জ্ঞান যে খুব প্রখর, তাহা 
স্বীকার করিতে পারা যায় না। অথচ ইহারা গোবিন্দদাসের করচার বিচার 
নানারূপ অন্তর সন্ত শানাইরা প্রতিহাসিক জ্ঞান-গভীরতার পরিচন় দিতে ব্যস্ত হইয়া! 








আকতার নাম অবতার 
পুগরিক বিস্যানিৰি বুম = । জ্বর হাস । 

। অক্ষত আদান । ২) শঙ্কর ভণসাগৰ । 
সুদাম । ৭১) ভাব্বর স্বামী লীলাধর । 
ৰহুদাম । +২ । সকরধ্দজ ইন্দুমুপ গোযেন) । 
স্থৰল । +০। লোকনাখ কবিতা রামনাখ দনাখ 
গনি সনকাদিয অবতার । 

২৬ । কমলাকর পিপলাই মহাবল। ৭৪ । কানিনিলর কঙ্জা । 
জোক কন্ধ । ২) সুকন্দ মধুকর । 
সবাহ । ২৬ । বাহুদত মধুবত । 
লবক্জ কালিয় । ৭২ । প্রাহাপরুজ ইলছানজা। 
সধুসঙ্গল । ২৮। সাদভোঁন বৃহাপতি । 
লক্ষ্মী ও রাধিকা । | ১৯ বনমালী বিদ্ধর । 
সনুষতী । ৮+ । কালীদাস পুলিশ ছুদিতার অবতার 
বৃন্দাদেৰী । ৮১। মাধবী + মাধৰা সী । 
হুলোচনা। ৮২ শিৰিদাইতী 
চন্াৰলী । ৮০) কালীন 
ললিত! । ৮৪। গোৰিন্ধ 

. বিশাখা । ৮৪ বড় হরিদাস 

॥ বনমালী কবিরা চিতা । ৮% । চোট হরিদাস 

স্বদ্বেৰী । ৮৭) রধামাই 
* কঙ্গদেবী। - শপ । ম্দাই 
১ । প্রবোধানন্দ সৱন্থতী  তুঙ্গবিষ্য। ৷ ৮=। গোপীনাখ আদাঙা 
রা চল্পৰু-লত!। =" । জগদীশ পত্তিত 
০. ইলুরেখ!। >> প্রাসানন্দ 
শ্রেদমঞ্জরী । =২ ॥ সত 
কাজী । == । আচাধ্যরক্ 
লবঙ্ষমপ্জরী । = | বিস্বেষ্বর 
রতিমঞ্জরী । ৯৭ 1 গোৰিন্দ স্চাৰ্য 
রসমঞ্জরী ॥ »৯। ভকান্ত সেন 
লীলামঞ্জরী । 5 । আকা পতিত 


কলাৰতী । ৮ ॥ জনম 








- ভূমিক হী 


পড়িগ্জাছেন। যদি করচার ভুল তাহারা বাহির করিতে ভান, তবে একবার তাহাদের 
“প্রামাণিক” গ্রন্থ গুলির ক্তিহাসিক সত্যতার পরিচয় ভাল করিয়া লউন | সেখানে 
যে শত শত ছিদ্র গর্তের মত হ। করিয়া আছে। পুর্বে উক্ত হইয়াছে বিশ্ববিস্যালয়ের 
প্রাচীন পুথিশালার এই অবতার-বাদ প্রচারক বহু প্রাচীন সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থ আছে ॥ 
যে চৈতন্য প্রভুর সম্বন্ধে বৃন্দাবন দাস লিঙ্গিয়াছেন “নিরবধি দাস্য ভাবে প্রভুর বিছার । সু 
কষণদাস বই না বলায় আর ॥ হেন কার শক্তি নাই সম্মুধে তাছানে। ঈশ্বর করিয়া বলিবেক 
দাস বিনে ॥” ( চৈ-ভা, অন্ত্য-১* শ্লোক ) তিনি কখনও এই অবতারবাদের পক্ষপাতী 
হইতে পারিতেন না। 

রায়বাহাগর রসময় মিত্র লিখিয়াছেন * যে তিনি বহুদিন যাবত চৈতন্য ন 
সঙ্গে করচার ভাব ভাষার অনৈক্য দেখিয়! উহা জাল প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টায় ছিলেন। 
ক্রমে জয়গোপাল গোস্বামী মহাশর তাহার একখানি পুস্তক পাঠ্য করিবার চেষ্টায় 
নিকট আদয়াছিলেন। এই সুযোগ পাইয়া তিনি গোস্বামী মহাশয়ের পুস্তক পাঠ্য গর 
লোভ-প্রদর্শন পূর্বক করচার অস্তত প্রথমাংশ যে জাল তাহা কবুল করিতে অন্তুরোধ করিলেন 
এবং তডুত্তরে তিনি গোস্বামী মহাশরের যে বে গাকার ইঙ্গিত পাইলেন তাহাতে 'াহার_ 
স্পষ্ট ধারণ। হইল যে করচার কতকাংশ তিনি জাল করিয়াছেন। পুপ্তক পাঠ্য করিবার : 
লোভ দেখাইলে গ্রন্থকারদের নিকট হইতে যরূপ আকার ইঙ্গিত পাওয়া খুব কঠিন নহে। 
এসন্বন্ধে বনোয়ারী খাবুর পঞ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিতেছি “রসম্য আমা অপেক্ষা বয়সে 
ছোট, সুতরাং যে লময় করচা ৰাছির হয় তখন তিনি হ৮০৫৷ 1১০০০ তাহার বংশের সহিত 
আমাদের বংশে কোন কালে সখিত্ব ছিল না । বাবার বন্ুগণকে আমি প্রায়ই চিনিতাম। 
রসময় যে তাহার হৃদয়ের বন্ধু ছিলেন, তাহা আমি জানিতাম না । বদি পণ্ডিত মহাশয়, 
জাল করিয়া করচ! বাহির করিতেন, তাহা হইলে সে কথা পথের শালাপী, গাড়ীর সহযাত্রী 
রসময়ের নিকট রসোদগার অবশ্যই করিতেন না। পাপগোপন লোকের স্বভাব, স্বরুত 
পাপ প্রচার করিবার জন্ত প্রবীন গোস্বামী রসমর-ডক্ক। গলায় বাধিয়া কলিকাতার রাস্তায় 
রাস্তার বাহির হইরা ছিলেন, এমন কথা কাহারও বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি হইবে না” 

খাহারা শিক্ষিত হইয়াও এরূপ ভাবে করচাকে মিথ্যা প্রমাণ করিতে দীড়াইয়াছেন, 
তাহাদের উপর আমার বিশেব অশ্রদ্ধার কারণ নাই--বেহেতু তাহারা সংস্কারান্ধ হইলেও 






















* ৰসময় মিত্র সহাশন লিশিযাছেন “আমি তাহাকে (দ্সগোপাল গোস্বামী সহাশকনকে) বলিলাম 
পোস্দাসী সহাশয় ! বদি অকপট তাবে আমাকে একটি কৃত কথা বলেন, তাহা হইলে আসি আহলাদ 
সহকারে আপনার বইখানি হেক়্ার ও ছিলু স্কুলে পাঠ্য তালিকা কুক্ত করির। দিব। করচা সম্বন্ধে প্রকৃত 
কৰা কি তাহা আমাকে বলুন--আামার উহার সম্বন্ধে একটা বিশেষ সন্দেহ আছে।" 


আনন্দ বাজার পত্রিকা! ওরা ফান্ধন, ১০০১ । 




























গণ গোবিন্দ দাসের করচা 


কোনরূপ স্বার্থের বনীতৃত হুইয়া এরূপ করিতেছেন না। চিরাগত বে সকল বিশ্বাস তাহাদের 
মস্তিক্ধ অধিকার করিত বসিরাছে তাহাদের হাত তাহারা এড়াইতে পারিতেছেন না। 
কিন্তু ইহাদের সংস্কারান্ধতা এক এক সময় কিরূপ উৎকট ভাবে দেখা দেয় তাহার 
একটা দৃষ্টান্ত দ্েখাইব । করচ! ৩৯ পৃষ্ঠার এক ক্ুক্বর্ণ শীর্ণকায় সন্গযাসীর কথা আছে । 
 ইচতন্তদেবকে দেখিয়া তাহার হৃদর প্রেমে উৎছুল হইয়া উঠিল, গোবিন্দ তাহার সম্বন্ধে 
এই উপলক্ষে লিখিয়াছেন “প্রেমে যেন পোড়া কাষ্ট ফুলিয়। উঠিল” কিন্তু গোড়া 
বৈষ্ণব পত্ডিতটী ভাল করির। না পড়িয়াই ভাবিলেন, চৈতন্য দেবকেই “পোড়া কা” 
বলা হইয়াছে। তখন তাহার কবিত্বময ক্রোধের উচ্ছাস উছলিয়। উঠিল। যে 
চৈতন্তদেবের বর্ণ চস্পক-গৌর, ধাহার কাছে বিহ্যত হার মানে ও অতলী পর্বত হয়, 
তাহাকে হতভাগ্য লেখক “পোড়া কাঠ” বলিয়াছে! এইজন্য রাগে গর গর হইয়া তিনি 
ছুই ফরম! ব্যাপক এক জালামনরী বক্তৃত! লিখিয়া ছাপাইয়া ফেলিলেন। দৈবাৎ আমার 
সঙ্গে দেখা হইলে, তিনি তাহার ফরমা ছটিতে যে নিতান্ত তুল বুঝিয়া ক্রোধের অভিব্যক্তি 
করিয়াছেন তাহা আমি করচা আনিকা দেখাইয়া দিলাম । তিনি আমার নিকট হইতে 
ছুটিয়া পালাইয়! সেই ছুটি ফশ্বী পোড়াইগ। ফেলিলেন, তাহা আর প্রকাশিত হইল না। 
কিন্ত অন্ধ সংগ্ধারাচ্ছ্র ছ-চারজন লোক ছাড়া আরও একশ্রেণীর লোক দেখ! দিয়াছেন, 
তাহারা কখনই প্রশ্রয়যোগ/ নহেন, কারণ তাহারা ইচ্ছা করিয়া সত্যের অপলাপ 
করিতেছেন। 
ইহার! পঞ্জিকার স্তম্ভে, বাজারে ও নানাবিধ সভা সমিতিতে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন 
বে গোবিন্দ দাসের করচায় লিখিত আছে__মহাপ্রস্থ বেশ্বাসক্র ছিলেন। তাহারা আরও 
বলিতেছেন যে চৈতন্তদেবকে গোবিন্দ দাস রমনীসঙ্গলিন্দ, সহজিয়া! রূপে অক্কিত 
করিয়াছেন। এমন সকল কথা শুনিলে নিরীহ ভক্তববন্দের অবশ্যই নিতান্ত কুদ্ধ হইবার কথা । 
এমন অনেক অশিক্ষিত এবং অর্্চশিক্ষিত বৈষ্ণব ধনকুবের আছেন যাহারা এই কথ! শুনিয়া 
আতিশন্ বিরক্ত হইয়াছেন। গোবিন্দ দাসের করচা পড়িবার অনেকেরই সুবিধা হয় নাই। 
কিন্তু শী সকল ব্যক্তির কথার প্রতারিত হইয়া শুনিযাছি যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের 'আবঞ্জনা দুর 
করিবার জন্য তাহার! টাকা তুলিয়া একটা কণ্ডের স্থষ্টি করিয়াছেন । ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
প্রকাশ্য ভাবে শুধু জয়গোপাল শোস্বাধীকে নহে,__আমাকেও জ্বালীয়াত, বলিয়| প্রতিপন্ন 
করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। ইহাদের কাহারও কাহারও সততার অভাব দিবালোকবৎ 
| ্বপ্রকাশ। পূৰ্বেই উক্ত হইয়াছে জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গলে গোবিন্দ কর্স্মকার চৈতন্তের 
বৈরাগোযের সঙ্গী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন এবং উক্ত ঠৈতন্তমঙ্গলগ্রস্থ সাহিত্য পরিষদ 
হইতে নগেচ্ছনাণ বন্দু ও কালীদাস নাখ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইরাছে। ১৩৩১ 
| সালের ২৬ মাঘ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় “কোন বিশিষ্ট বৈষ্ণব” কতৃক লিখিত 
প্রবন্ধে কথিত হইয়াছে যে জয়ানন্দের মাত্র একখানি প্রাচীন পুথি ছিল এবং সেই 


এ মী, 





তুষিকা টি রঃ 

পুধিখানি নগেন্দবাৰুর প্রাচীন পুথিশালাস্স রক্ষিত ছিল । পুথিখানির পাঠ ছিল “গো বিন্দানন্দ 
আর” প্রবদ্ধকার লিখিতেছেন “দীনেশ বাবুর উ পুথিশালার অবাধ গতিবিধি ছিল” এবং 
তিনি “গোবিন্দানন্দ আর” পাঠ কাটি! “গোবিন্দ কর্স্মকার" করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং 
নগেন্দবাবু গয়রহ সম্পাদিত চৈতন্যমঙ্গলে উক্ত ছত্রের পাঠ “গোবিন্দ কর্মকার” রূপে 
প্রকাশিত হইয়াছে। এই “বিশিষ্ট বৈষণবের* লেখ্যা অস্থসরণ করিয়া আরও কতকগুলি 
প্রবন্ধ ভিন্ন ভিন্ন লোক কর্তৃক প্রকাশিত হইছাছে,_তাহাতেও আমাকে জালীয়াত প্রমাণিত 
করিবার চেষ্টা হুইয়াছে। 

কলিকাতা বিশ্ববিস্ঠালয় বিস্তর প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ছইখানি 
চৈতন্তমঙ্গলে,গোবিন্দ কৰ্স্মকারের নাম রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে বিশ্ববিস্তালয়ের পোষ্টগ্রানধ্রেটের 
আর্ট বিভাগের সম্পাদক যুক্ত ডাঃ গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম.এ., পি.এইচ.ডি. 
মহাশয়ের চিঠিখানি নিয়ে প্রদত্ত হইল। এতৎ সহ সেই প্রাচীন পুথিঘরের পত্র ছুটির ও 
প্রতিলিপি দেওয়া যাইতেছে । ডাঃ গৌরাঙ্গের চিঠিখানি এইরূপ,__”আমি কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ঞ/লয়ের লাইব্রেরীস্থ বঙ্গীয় প্রাচীন পুথি বিভাগের জয়ানন্দক্বৃত চৈতন্যঘঙ্গলের (নং ৫৪৪. 
ও ৫৪৫) পুথি দুইখানি দেখিজাম।॥ পুথি ছইখানি প্রায় আড়াই শত বৎসরের পুরাতন। 
৫৪৪ নং পুখির ৬২ পৃষ্ঠার এবং ৫৪৫ নং পুথির ৪৯ পৃষ্ঠায় গোবিন্দ কর্স্মকারের লাম উল্লিখিত 
দেখিলাম । ইতি শ্ীগৌরাজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫)” 

“বিশিষ্ঠ বৈষ্ণব” লিখিয়াছিলেন “নগেক্জবাবু মাত্র একখানি পুথি ( যাহাতে তাহার কথায়" 
“গোবিন্দানন্দ আর” পাঠ ছিল) দেখিনা পুস্তকথানি সম্পাদন করেন, তাহাতে আমি 
“গোবিন্দ কর্মকার” জাল করিয়া নগেক্্রবাবুকে প্রতারিত করিয়াছিলাম। প্রাচ্য বিগ্যামছার্ণব, 
নগেন্গনাথ বঙ্গ মহাশয় এই অভিযোগের উত্তরে আমাকে নিঙ্গলিখিত চিঠিখানি লিখিয়া 
পাঠাইয়াছেন। 

“সুহৃদ্বরেষু, গোবিন্দ দাসের করচার সম্বন্ধে দেখিতেছি আপনার বিরুদ্ধে 
অনেকগুলি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। গত ৮ ফান্কণের আনন্দবাজার পত্রিকায় 
পউতিহাসিক গব্োণা না ইন্দজাল” প্রবন্ধে লেখক লিখিয়াছেন যে জয়ানন্দের 
প্রাচীন পুথিতে “নিত্যানন্দ প্রস্থ গোবিন্ছানন্দ আর” এই পাঠ ছিল। “পরে এই 
পুথি যখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে ছাপা হইল, তখন এই পাঠের ভিতরে অপূর্ব 
স্থষ্টিরহস্ত ব্যক্ত হইয়া পড়িল। পাঠ হইরা পড়িল “নিত্যানন্দ প্রকু গোবিন্দ কর্স্মকার ** 
এই স্থষ্টি-রহস্তের মৰ্ম্ম উদ্ঘাটন করিবে কে ?” 





* লেখক দেখিতেছি প্ৰকাশিত জয়ানশ্ৰের চৈতনামঙ্গল খাদিও দেখেন নাই । তাহার পাঠ "নিত্যানন্দ 
প্রভু গোবিন্দ কৰ্্মকার” নহে পাঠ “মুকুন্দ দত্ত বৈস্য আর গোবিন্দ কশ্থকার | 


© 


৩২ গোবিন্দ দাসের করচা 


সাহিত্য পরিধদ হইতে প্রকাশিত লয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গল আদি ও ৮ কালিদাস 
নাথ উভয়ে সম্পাদন করি। লেখক মহাশর এক মাত্র পুথির সাহাষে। উক্ত সম্পাদনের কথা 
লিখিস্নাছেন, বাস্তবিক তাহা নহে। চৈতন্তমঙ্গলের আমি বহু পুথি দেখিয়াছি এবং 
তাহাতে “গোবিন্দ কর্্রফার” পাঠই আছে, কোথাও গোবিন্দানন্দের পাঠ কাটিয়া! “গোবিন্দ 
কর্ল্মকার" বসান হয় নাই । লেখক যে মিথ্যা লিখিয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য । ভবদীয় 
ভ্রীনগেক্জ নাথ বন্দু ২২৷২।২৫ সন ৷” 
চৈতন্তদেৰ বেস্তাসক্ত ও সহলিয়| ছিলেন এরূপ কথা৷ করচার লিখিত আছে বলিয়া 
যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা সত্যের আর একটি ঘোর অপলাশ । পোবিন্দের করচায় 
যেখানে সত্যবাই নামক বেশ্যার কথা আছে ( ২৪-২৬ পৃষ্ঠা ) তাহা নিয়ে সম্পূর্ণ উদ্ধত করির। 
দিতেছি। পাঠক বিচার করিবেন, মহাপ্রতুর চরিত্র এই লেখায় উচ্ছল হইয়াছে কিন্ব। মলিন 
ছইয়াছে। কথিত আছে এক সময় পাবনী গঙ্গার ধারায় গ্ররাবত ভালির। গিয়াছিল। 
মনহাপ্রতুর উদ্দাম ভক্তি গঙ্গাধারার যে কত পাপীতাপী সেন্ধপ ভাসিয়া গিয়। তাহার পুণ্য 
প্রভাবান্নিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ন্বা নাই । নিয়লিখিত ছত্রগুলি পাঠ করিলে পাঠক 
সেই ভক্তি গঙ্গার অনাবিল সৌন্দর্য্যের আভাস পাইবেন। ইহা হইতে যাহারা এক্কপ উৎকট 
কদর্থ বাহির করিতে পারেন, তাহারা নিজের হৃদয়ের নিকট অকপট, একথা বলিতে প্রবৃত্তি 
হয় না। তাহারা ইচ্ছা পূর্বক লোককে উত্তেজিত করিবার জন্ত সত্যের অপলাপ করিতে- 
ছেন ইহাই মনে হয়। করচার লেখ! এইরূপ £__ 
প্রসাদ পাইন মুহি অম্বৃত সমান। ছেনকালে আইল! সেখা তীর্থ ধনবান ॥ ছইল্সন 
বেশ্যা সঙ্গে আইল! (দেখিতে সন্লযাসীর ভারিতুরি পরীক্ষা করিতে ॥ সত্যবাই লগ্গীবাই 
নামে বেশ্যাত । প্রভুর নিকটে আলি কত কথা কর ॥ ধনীর শিক্ষার সেই বেশ! ছুই জন । 
__ প্রনথুরে বুঝিতে বহু করে আরোজন ॥ তীর্থ রাম মনে মনে নানা কথা৷ বলে। সঙ্জযাসীর 
তেজ এবে হরে লবে ছলে॥ কত রঙ্গ করে লক্ষ্মী সত্যবালা হাসে। সত্যবাল! হাসি 
সুখে বসে প্রভুর পাশে ॥ কাচু'লী খুলিয়া সত্য দেখাইলা গুণ। সতেরে করিলা প্রভু 
মাতৃ সম্বোধন ৷ খরথরি কাপে সত্য প্রতূর বচনে । ইহা দেখি লক্ষ্মী বড় ভয় পায় মনে ॥ 
কিছুই বিকার নাই প্রভুর মনেতে । হিস গিয়া সত্যবালা পরে চরণেতে ॥ কেন অপরাধী 
কর আমারে জননি। এইমাত্র বলি প্রস্থ পড়িলা ধরণী ॥ খসিল জটার ভার ধূলায় ধুসার। 
__ অন্থরাগে খরখর কাপে কলেবর ॥ সব এপলোখেলে| হল প্রন্ুর আমার । কোথা লক্ষ্মী 
কোথা সত্য নাহি দেখে আর ॥ নাচিতে লাগিল৷ প্রত বলি হরি হরি। লোমাঞ্চিত কলেবর 
অশ্রু দর দরি ৷ গিরাছে কৌপিন খলি কোথা বহির্ধাস। উলাঙ্গ হইয়া নাচে ঘন বহে 
স্বাস ॥ আছাড়ির! পড়ে নাহি মানে কাটা খোচা । ছি'ড়ে গেল ক হইতে মালিকার 
গাছা॥ না খাইয়া অস্থি চৰ্ম হইয়াছে সার । ক্ষীণ অঙ্গে বহিতেছে শোনিতের ধার ॥ 
হরি নামে মত্ত হয়ে নাচে গোরারায । অঙ্গ হইতে অদ্ভুত তেজ্দ বাচ্রায়॥ ইহা দেখি 


£ প্রি 











ভুমিকা ৩% 
সেই ধনী মনে চমকিল । চরণ-তলেতে পড়ি আশ্রয় লইল ॥ চরণে দলেন তারে নাহি বাহ 
জ্ঞান। হরি বলে বাহু তুলে নাচে আগুয়ান । সত্যেরে বাহতে ছান্দি বলে বল হরি । 
হরি বল প্রাণেশ্বর মুকুন্দ মুরারি॥ কোথা প্রস্থ কোথার বা মুকুন্দ মুরারি। অজ্ঞান 
হইল! সবে এই ভাব হেরি ॥ হরি নামে মত্ত প্রস্থ নাহি বাহ জ্ঞান । দাড়ি ভাঙ্গি পড়িতেছে 
আকুল পরাণ ॥ মুখে লালা অঙ্গে ধুল! নাহিক বসন । কণ্টকিত কলেবর মুদিত নয়ন ॥ 
ভাব দেখি যত বৌদ্ধ বলে হরি হরি। শুনিয়া গোরার চক্ষে বহে অশ্রু বারি॥ পিচকিরি 
সম অঞ্রু বহিতে লাগিল । ইহা দেখি তীর্থরাম কান্দিয়া উঠিল। বড়ই- পাষণ্ড মুঁহি বলে 
তীর্থরাম। ক্ুপাকরি দেহ মোরে প্রন হরি নাম ॥ তীর্থরাম পাযণ্ডেরে করি আলিঙ্গন । 
প্রস্থ বলে তীর্থরাম তুমি সাধু্ন ॥ পবিত্র হইস্থ আমি পরশি তোমারে। তুমিত প্রধান 
ভক্ত কহে বারে বারে ।” 

সে সময়ে তিনি একেবারে ভাবাবেশে অজ্ঞান হুইর! পড়িয়াছিলেন। এমন কি 
ধনশালী ভীর্থরামের দেহকেও তিনি পদ-দলিত করিয়াছিলেন। “চরণে দলেন তারে 
নাহি বাহু জ্ঞান।” 

“সত্যকে বাহুতে ছান্দি বলে বল হরি” এই ছত্রটী উদ্ধত করিয়া একজন করচা- 
বিরোধী লেখক লিখিতেছেন “এই স্থলে আরও জন্নীলত] ছু কথা আছে। তাহা আমরা 
উদ্ধত করিলাম না)” ( আনন্দ বাজার ১২ মাঘ, ৯৩৩৯)। কথাগুলির যথাসম্ভব ছচ্টার্থ 
করিয়াও লেখক তৃপ্ত হন নাই, পাঠকগণকেও আরও মিথ) বিভীষিকা দেখা ইতেছেন। ৯. 
আমি নিশ্চয় বলিতে পারি উদ্ধতাংশ পাঠ করিয়া এমন কেহ নাই যে মহাপ্রত্ুর পরম নির্শ্মল 
ভগবতভক্ষির ভিন্নার্থ করিতে পারেন । তিনি যে ভক্তি-গঙ্গাদ্বারা তাপদগ্ধ জীবকে উদ্ধার 
করিতে আসিয়াছিলেন, সেই কথাই উদ্ধতাংশে দেদীপ্যমান হইয়াছে। যে নির্শ্মল হ্থধারসে 
মাতৃন্তসত, শিশুর ন্যায় নির্মল হইলে তাহা পান করিবার অধিকার জন্মে”_এখানে জলৌকা- 
বৃত্তির অবকাশ নাই। 

একদল সংস্কারান্ধ, অপর দল নানাক্কপ নিন্দিত উপায় অবশঙ্থনশীল। এই হুই দলের 
চেষ্টায় করচার বিরুদ্ধে আন্দোলনটি নানাদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। 


বর্তমান বৈষ্ণব সাহিত্যে করচার বিশিষ্ট স্থান । 


কিন্ত আন্দোলন যতদূরই ব্যাপক হউক না কেন, একথা! আমি নিশ্চয়ই বুঝিয়াছি যে 

করচাকে ধ্বংস করা এখন কাহারও সাধ্যায়ন্ত নহে । একটি মুষ্টিমেয় দল এই আন্দোলনটি বাজে 
লোকের মধ্যে ফীপাইস়া তুলিয়াছেন। কিন্ত উদার বৈষণব-মশুলী এই পুন্তককে চৈতন্তাদেবের 
জীবনী সঙ্গন্ধে অন্ততম প্রধান প্রামাণিক গ্রন্থ স্বরূপ গ্রহণ কর্িযাছেন। যদিও করচার ৫১ পৃষ্ঠা 
~~ (বর্তমান সংস্করণে ২> পৃঃ পর্য্যন্ত লেখার সত্যন্তা সন্বন্ধে অন্বৃতবাজারের শিশির কুমার ঘোষ 


ছি ণ্ড 

















গোবিন্দ দাসের করচা 


এবং মতিলাল ঘোষ মহাশরদ্ধ় সন্দিহান হইরাছিলেন, ( এবং যে কারণে হইয়াছিলেন, 
তাহা পূৰ্বেই লিখিত হইযাছে। ) তথাপি তাহারা ছিলেন গুপগ্রাহী লোক । করচার 
'অনন্তসাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব উভর ভাতাই বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন । ৪*৭ গৌরাঙ্গান্দে 
ডীবিফুপ্ৰিয় প্রিকান্স শ্রদ্ধেয় শিশির কুমার ঘোষ মহাশয় করচা সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ 
প্রকশিত করেন, তাহাতে এই গ্রস্থের প্রতি তাহার উচ্চ ধারণ। প্রতীয়মান হয়। ৪১০ 
গোরাঙ্গান্দে বিক্রিয়া “পত্রিকার শ্রন্ধাস্পদ মতিলাল ঘোষ মহাশর করচা সম্বন্ধে একটি 
প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। তাহার কতকাংশ নিয়ে উদ্ধত হইল :_ 

“আ্গৌরাঙ্গলীলা সংক্রান্ত এরূপ উপাদের ও ঘটনাপূর্ণ গ্রন্থ অতি বিরল। * * 
প্রভুর আমণকালে গোবিন্দ বরাবরই তাহার সঙ্গে ছিলেন, এবং তাহার সমস্ত কাখা তিনি 
স্বচগে, দর্শন করেন। * * সুতরাং তাহার বিবরণ গুলি বে বিশেষ জীবন্ত ও পুতথান্থ- 
পুঙরূপে বর্ণিত, তাহা বল! বাহুল্য । বস্তুত গোবিন্দের বর্ণনাগুলি পাঠ করিলে স্বীকার 
করিতে হইবে যে প্রভুর কাখ/ গুলি তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিক্লাছিলেন। চক্ষুর দর্শন 
ভিন্ন এরূপ বর্ণনা করা দুঃসাধ্য * * বাঙ্গালী মাত্রেরই এ.গ্রন্থপাঠ করা কর্তব্য ; এবং 
ঘিনি ইহা পাঠ করিবেন তীাহাকেই স্বীকার করিতে হইবে যে কল্পনা ঘারা এরূপ বর্ণনা 
কর! অসপ্তব। * * কিন্ত উ্নচৈতন্তচরিতামুতে দেখা যাত যে কেবল কুষদাসই প্রন্থুর সহিত 
দক্ষিণে গমন করেন, গোবিন্দের নাম গন্ধ ও উহাতে নাই ৷ এমন স্থলে গোবিন্দের করচা। 
কেমন করিয়! বিশ্বাস করা যাইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে যদিও টৈতন্তচরিতাস্বৃতে 
গ্োবিন্দের নাম দেখা যাগ না, কিন্তু তাহাই বলিয়া প্রুর সহিত যে গোবিন্দ দক্ষিণে 
গমন করিয়াছিলেন না, ইহা প্রমাণিত হয় না॥ * * ক্ুষণদাস কবিরাজ অন্তের মুখে শুনিয়া! 
অনেক পরে ক্ুষণদাসের কথা তাহার গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন। * * এতস্িল দক্ষিপ-্মণের। 
পর প্রত্ুর জীবনীতে এত বৃহৎ, ব্রুহৎ ঘটনা ঘটিক্সাছিল যে দক্ষিণে তাহার সঙ্গে কে কে 
গিক্সাছিলেন এ সমস্ত সামান্ত বিষয় বলিয়া (কুষণদাস কবিরাজের উপকরণ-দাত! ) দাস- 
গোস্বামী প্রভৃতির এ সন্ধে ঠিক বিবরণ দেওয়ার তত উদ্বোগ ন! হওয়ারই কথা। ** 
জনশ্রুতি দ্বারা তিনিও এই বিবরণ অবগত হইয়াছিলেন, সম্ভবতঃ দক্ষিণ হইতে প্রভুর 
প্রত্যাগঘন বার্তা কুষণদাস নদীয়া লই আসেন বলিয়া লোকের মনে বিশ্বাস হয় যে তিনিই 
মাত দক্ষিণে প্রভুর সঙ্গী ছিলেন । * * সে যাহাহউক গোবিন্দের করচা অবিশ্বাস করা 
স্বায় ন! * * এরূপ গ্রন্থ চোখে না দেখিয়া লিখিত হইয়াছে এরূপ মনে ধারনাই কর! যাইতে 

পারে না।” 

আধুনিক বহু বৈষ্ণবগ্ৰন্থ করচাকে অবলঙ্বন করির| লিখিত হইয়াছে। (>) স্বর্গীয় 
লিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় তাহার অমির নিনাইচরিতের গোটা বট খটা গোবিন্দদাসের 

করচাকে আশ্রয় করিয়া লিখিরাছেন। (২) শরখণ্ডের সবপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শীবুক্ত গৌরগুণানন্দ 
ঠক তাহার লিখিত “ভইণডের প্রাচীন বৈষ্ণব" নামক প্রসিদ্ধ গরস্থে এই পুস্তক হইতে 








ভূমিকা 


বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন (৩) আধুনিক বৈক্ণবসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা গৌরবে যে সংগ্রহ 
পুন্তকখানি অগ্রগণ্য, স্বৰ্গায় জগছন্ধ ভদ্র কৃত সেই সবপ্রসিন্ধ “গৌরপদতরঙ্গিনী” গ্রন্থে করচা 
প্রামাণ্যপুস্তক বলিয়া শ্রদ্ধার সহিত উল্লিখিত হইরাছে। (৪) প্রদ্থপাদ মূরারি লাল গোস্বামী 
(অধিকারী) তাহার সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব দিগ্দশনী” গ্রন্থে করচা-লেখক গোবিন্দদাসকে বিশিষ্ট 
স্থান দিয়াছেন। গোস্বামী মহাশত্রের এই দিগ্দশনী বিজ্ঞান-সঙ্গত ভাবে রচিত এবং ইনি 
প্রত্যেক কথাই বিবিধ প্রমাণের সহিত ত্র তর করিয়া লিখিয়াছেন। (৫) শ্রীহট্রের বর্তমান 
কালের সর্কাপেক্ষা শেষ্ট লেখক এবং বৈষ্ণব ইতিহাসের অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ 
তত্বনিধি মহাশয় তদ্রচিত নানা প্রবন্ধে করচার শ্রেষটত্ব স্বীকার করিয়াছেন *। অচ্যুত 
বাবুর প্রীহটের বিরাট ইতিহাস থাহার! পড়িয্নাছেন, তাহারা জানেন ইনি গোড়া বৈষ্ণৰ 
হইয়াও কিরূপ উদার মতাবলরী। (৬) “অগরৰিকুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ” পত্রিকা সম্পাদক 
নবদ্বীপ বুড় শিবতলা নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিদাস গোস্বামী অধুনা বহু বৈষ্ণবগ্রন্থ লিখিয়। 
যশস্বী হইয়াছেন। ভাঙার বিরাট গ্রন্থ “নীলাচল লীলার” তৃতীর খণ্ডে তিনি FE 
করচাকেই মূলতঃ অবলঙ্ধন করিয়া! মহা প্রদুর বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাহারা শু )s 
বিরুদ্ধে বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের নিকট আবেদন করিয়া করচাকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা পাইয়া 
ছিলেন, তাহাদের মধ্যে এই হরিদাস গোস্বামীর নাম ও ছিল। কিন্ত রক্ত অচ্যুতচরণ 
তথনিধি মছাশুয় আমাকে জানাইয়াছেন “মুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয়ের পত্র এই. 
মাত্র পাইলাম। তিনি লিখিঘাছেন তাহার জন্ছমততি গ্রহণ করিয়া তাহার নাম দেওয়া 
হিং 1” বস্তুতঃ তিনি করচার কিরূপ অঙুরাগী তাহা তাহার “নীলাচল লীলা” পড়িলেই 
বুঝা যাইতে পারে। (9) বৈষ্ণব জগতের নন্ততম উতিহাসিক শ্রীপাট পানিহাটী নিবাসী 
পত্ডিত জীযুক্ত অনূল্যধন রায় ভট্ট মহাশয়ের স্থবৃহৎ "্গৌনাঙ্গের ভারত ভ্রমণ” নামক 
পুস্তকের পাঞুলিলি প্রেসে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত । এই গ্রন্থে মহাপ্রস্ুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ 
স্বর তিনি করচাকে অবলদ্বন করিয়াই লিখিয়াছেন + । (৮) বৈষঃবাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত রাধা- 
গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চৈতন্তদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের একখানি মানচিত্র প্রকাশিত 
করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। হাইকোর্টের তৃতপূর্ক বিচারপতি উডরফ-সাহেবপ্রসুখ বহু পণ্ডিত 
এই মানচিত্রের উচ্চপ্রশংসা করিয়াছেন। গোবিন্দদাসের করচাই মানচিত্রখানির মুল 
অবলন্বন। (৯) স্গী্গ হারাধন দত্ত ভক্কিনিধি মহাশন্ বৈষণব সাহিত্যে অগাধ পাতিত্য 
প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাহার রচিত বহু প্রবন্ধে করার সম্রন্ধ উল্লেখ আছে । 








* বিশেষে বিক্রি! গৌরাঙ্গ পত্রিকার তৃতীয় বৎসরের পঞ্চম সংখা তত বন্ধ কটা । 
| এই অস্বকারের রচিত “বৃহৎ বৈধ চরিতাভিধাল- “ছাৰশ গোপালের ইতি গ্রন্থি গরন্থে্ড করছা 
মুলতঃ অবলখ্থিত হইয়াছে । 
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(১০) আর একটা কথা এই, যে যোগেহ্গমোহন ঘোষ মহাশয় করচার বিরুদ্ধে নানা- 
স্থলে সভা করিয়া বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন, তিনিও তাহার রচিত "গৌরাঙ্গ ও তাহার 
গৌরব” পুস্তকে করচা হইতে অনেক কথা প্রমাণ স্বন্ূপ উদ্ধত করিয়াছেন। এখন তিনি 
সুখ ফিরাইয়| অন্ত্ূপ কথ। বলিতেছেন কেন? অচ্যুতবাব্‌ “আউরবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ" 
পত্রিকার তৃতীয় বৎসরের ৫ম সংখ্যায় লিখিয়াছেন “কৈ সে গ্রন্থ ত তিনি এ যাবৎ বাতিল 
করেন নাই! কিন্তু তাহা সত্বেও কি জানি কেন ক্রচা এখন তাহার কাছে হতাদূত।” 

বর্ত্তমান বৈষ্ণবসাহিত্যের গওীর বাহিরে অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত করচাকে প্রামাণিক 
গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ( ১১) ভরীুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার 
বঙ্গদেশের ইতিহাদে একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় করচাকে অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন। তিনি শ্বয়ং 

/দাক্ষিপাত্যের বহু স্থান ঘুরি আসিয়াছেন। স্থতরাং গোবিন্দদাস তথাকার যে পু্ানুপুঙ্ 

(বির দিয়াছেন তাহার যাখার্থ্য উপলদ্ধি করিয়া তিনি বিশেষাপে এই পুস্তকের পক্ষপাতী 

হইয়া পড়িধাছেন। (১২) হাইকোটের স্বর্গীয় বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয় তদীয় 

মহাপ্র্থুর উৎকলে ভ্রমণ বিষয়ক পুস্তকে করচাকে বিশেষভাবে আশ্রয় করিয়াছেন।* (১৩), 

সঞ্্তি ভুক্ত কুসুদনাথ দাস মহাশয় ভাহার ইংরেজীতে লিখিত বঙ্গভাষ! ও সাহিত্যের 

ইতিহাসে করচাকে বিশিষ্ট স্থান দিয়াছেন। ( ৯৪) এই সকল গণামান্ত লোকদিগের 
এই ভূমিক! লেখকের নামটিও জুড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। (৯৫০) প্রসিদ্ধ 
বিশ্বকোধ অভিখানে ও করার মৌলিকস্ব স্বীকৃত হইয়াছে । যদিও এগ্বানে এ কথাটি 
উল্লেখযোগ্য যে উপরি-উক্র লেখকদিগের মধ্যেও ছই একজন বর্তমান আন্দোলনের হিরিকে 
কফতকটা। ভীত হইয়া পড়িয়া করচাত প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়া ও প্রথম সংস্ধরণের ভাধার 
উপন্গ কিছু কিছু কটাক্ষপাত করিয়াছেন । সেন্গপ কটাক্ষপাতের কোন কারণ ছিল না, 
তাহা আমরা পরে দেখাইব। 
(১৬) রাণাঘাটনিবাসী আীদুক্ত কুদুদ মল্লিক মহাশয় বিরচিত প্নদীয়া-কাহিনীস্চে” 
করচার প্রমাণ গৃহীত হইয়াছে । 

_ (১৭) নঙিক্া গলার রিফাইৎপুর গ্রাম-বাসী ভুক্ত হুশীলকুমার চক্রবর্তী মহাশয় 
সম্পতি “বৈষ্ণব সাহিত)” নামক প্রায় চারিশত পৃষ্ঠা ব্যাপক একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। 
তাহাতে করচার প্রমাণ অবলঙ্কন করিয়া তিনি অনেক কথা লিখিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন 
“গোড়া বৈষবদিগের নিকট করচার বিশেষ আদর নাই। তাহাদের গোৌড়ামির অনুকূল ও 
সমর্থক নহে বলির করচার প্রতি তাহারা তাদৃশ শ্রদ্ধাবান লহেন। সাহিত্যসেবীর পক্ষে এই 
করচা অতি মূল্যবান সামগ্রী ৷” 

(১৮) ১৩৩০ ৰাং হ্যৈষ্ঠ সংখ্যা *ভ্রউসোনার গৌরাঙ্গ” পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় 


* উৎকলে ভীক্ুক্ষ চৈতন্ত । 











ভুমিকা 
প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় গোবিন্দ দাসের করচা হইতে প্রমাণ স্বরূপ পল্মার উদ্ধত করিয়া 
“গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধৰ্্মের বৈশি্)” নামক প্রবন্ধে সলিবিষ্ট করিরাছেন। 
ইহা ছাড়াও ছোট বড় অনেক পুস্তকে ও প্রবন্ধে করচা প্রমাণ স্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। 
এই বহুজনাদৃত পু্তকখানিকে উক্ৰ প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের সঙ্গে আমিও শ্রদ্ধার 
সহিত উল্লেখ করিয়াছি, কিন্ত দৈবদোষে আনিই যেন ইহার একমাত্র পক্ষপাতী এইরূপ 
ভাবে বিরোধীদল আমার পুস্তক সমূহ আক্রমণ করিতেছেন”_ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয়, 
নহে? ইহার প্রকাশক ছিলেন পণ্ডিত-প্রবর জঙ্গোপাল গোস্বামী। ভাহার সহায়ত। 
করিয়া ছিলেন মদন গোপাল গোস্বামী মহাশয় । ইহার! উভয়েই তদানীন্তন বৈষ্ণব সমাজের 
মুকুট-মণি স্বরূপ ছিলেন । পুজাপাদ অতুল ক্র গোস্বামী মহাশয় তাহার সম্পাদিত চৈতন্ত- 
ভাগবত গ্রন্থে এই দ্বিতীয় মহান্ুভবকে “কলিঘুগপাবনাবতার এ্ীমদখৈতবংশাবতংস, 
পশ্ডিতাগ্রগণ্য শীপাদ মদন গোপাল গোস্বামী গ্রন্থ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং 
ছুই একটি অধ্ধশিক্ষিত ব্যক্তির বাজে বক্তৃতা এবং সংক্কারান্ধ পণ্ডিতের কথা শুনিয়া যেন কেছ 
মনে ন। করেন, যে উদার বৈষ্ণব সমাজ এই মূল্যবান উতিহাপিক গ্রন্থের আদর করিতে তুলিয়া 
গিহাছেন। আধুনিক বৈষ্ণব-সাহিত্য করচার মাধুরী ও স্থরভিতে ভরপুর | 


পর্যটকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন । 


পর্থ/কদের টিকি ধরিয়া নাড়া দিয়া তাহাদের গ্রন্থ মিথ্যা প্রমান করিবার চেইা জগতে 
এই নুতন নহে। মেনডেন্ পিণ্টে। (/৫৷৭ 176০) নামক পর্ত্‌ গালবাসী পর্য্যটক করচার 
প্রায় সমকালে ( ১৫৩৭-১৫৫৮ খৃঃ ) দক্ষিণ ভারতে আসিগাছিলেন । তাহার অমণ-ববতান্ত 
একবারে অবিশ্বান্ত বলিয়া এক সময়ে কতকগুলি লোক খুব হৈ চৈ করিয়াছিলেন, এমন কি 
কংগ্রেভ তাহার "প্রেমের প্রতিদানে প্রেম” (1.০৮৪ £০: 15০০০) নামক নাটকে জনৈক 
মিখ্যাবাদীকে নিন্দাচ্ছলে লিখিয়াছিলেন “হে মিথ্যুকের শিরোমণি ! তুমি ফার্ডিনাড মেণ্ডেজ 
পিন্টোরই দ্বিতীয় অবতার ৷" ( ২য় অস্ক ৫ম দৃশ্য ) এই উক্তির দ্বারা পিণ্টোর একটা ব্যাপক 
ছুর্ণামের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্ত এখন তাহার সম্বন্ধে ধারণ! সম্পূর্ণ বদলাইয়! গিয়াছে। 
তাহার গ্রন্থের শেষ সংস্করণের সম্পাদক ( ১৮৫৫ ) এম্‌, এ ভ্যাঙ্ছে,র ভুমিকা পাঠ করিলে 
তাহার বর্ণন! গুলির সত্যতা উপলব্ধি হইবে । 

মারকো পোলো পর্ম্যটকদিগের মধ্যে রাজ-চক্রবন্তী, কিন্ত ভ্যাম্বে, বলিতেছেন “এই প্/টক- 
চূড়ামণি প্রচলিত ধর্রবিশ্বাস সম্বন্ধে একটু উদাসীন ছিলেন, এই জন্ত অনেক কাল পধ্যস্ত 
তিনি ইটালীর লোকদের স্বপা ও পরিহাসের পাত্র হইয়াছিলেন ।" তাহার লিখিত বৃত্তান্তগুলি 
সেই সময়ের মূল্যবান খাটিচিত্র ; অথচ বহুকাল তিনি মিথ্যাবাদী বলিয়া অনাদূত ছিলেন। * 





* The voyages and adventures of Mendes Pinto. 
আআ. A. Vambrey’s edition. 
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করচার বিশেষত্ব । 


এখনকার দিনে অতি-প্রারুত ঘটনাগুলি ইতিহাসের প্রমান বিয়। গৃহীত হইবেনা। 
এখন ‘শতত্কন্ধ রাবণ বধ", ‘হনুমানের সমুদ্র লঙ্ঘন’ প্রভৃতি তথ্য উতিহাসিক সত্য বলিয়া গণ্য” 
হইবে না । চৈতস্তকে এখন তিলক ও ভুললীর পত্রের চাপে লুকাই! রাখিবার সময় চলিয়া 
গিযরাছে। এখন তাহার বরাহ সুষ্ঠি সভ্য জগত স্বীকার করিবেন "না । শিক্ষিত সম্প্রদায় 
এখন শুনিতে চান না যে তিনি সুদর্শন চক্রদ্বারা পাপীকে ভীত করিয়াছিলেন, বরঞ্চ প্রেমের 
কি অমোধ সন্ধানে পথহারা, কূপে পতিত, হুর্গতির চরমদশা প্রাপ্ত পান্থ তাহার রুপায় সরল 
নীতির পথে ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহাই তাহারা জানিতে চান। করচার তজ্বপ 
উদাহরণ প্রচুর আছে। 
. করচার প্রধান ওপ ক্ষত ক্ষুদ্র তথোর সমাবেশে চিত্রগুলি ফুটাইয়া তোল! । যে সকল 
ঘটন! নিজের কাণ দিয়া শোনা এবং নিজের চোখ দিয়া দেখা, সেইরূপ স্বকর্ণশ্রুত এবং 
চাক্ষুষ কথার করচার সমস্ত বর্ণনা সরস ও জীবন্ত হইয়াছে। চৈতক্কপ্রতুর বাড়ীর বর্ণনা 
উপলক্ষে--“গঙ্দার উপরে বাড়ী অতি মনোহর | পাচখানি বড় ঘর দেখিতে সদর 1৮ (৪ পঃ) 
দেবী সম্বন্ধে, “শান্ত মূৰ্তি শচীদেৰী অতি খৰবকায় । নিমাই নিমাই বলি সদ! ফুকরায় ।'' 
(৪ পুঃ)- বিষ্ণুপ্ৰিয়া স্বক্ষে "লজ্জবতী বিনগ়িনী মুখে মু ভাস। সুখি, হইলাম গিয়া চরণের দাস।” 
__সৰ্ৈতাচা্য সঙধন্ধে ”পক্কেশ পক্ধদাড়ী বড় মোহনিয়া। দাড়ী পড়িয়াছে তার হৃদয় 
ছায়া 1৮৪ পু২)-_হঞ্জনাচাখ/ সম্বন্ধে, “খঞ্জন আচাৰ্য্য আসে গাড় অন্থরাগে। খোঁড়া বটে তবু. 
আসে সকলের আগে” (৮৪ পুঃ )__বলরামদাস স্বন্ধে “রাম শিঙ্গ। বাদাইতে বড়ই পণ্ডিত । 
দাস আসে হয়ে পুলকিত ।” (৮৪ পুঃ) রামদাস সম্বন্ধে "বড় পটু রামদাস ভেরী বাঞ্জাইতে। 
নিত্য আলে কীর্তনের ভিতে ।” চে পুন) নারাছণ গড়ে “গওা পাচ লাড় খেয়ে উদর 
’_কাশীমিত্ৰের বাড়ীতে “অৱখানি করলার ভাজা খাই সুখে ।” (১৪ পৃঃ) এবং চণ্ত... 
পুরে নিকট “হইটা নারিকেল ভিক্ষা” (৯৮ পুঃ) প্রাপ্তি প্রকৃতি স্থ্ ক্ষ বর্ণনা বাস্তবরাজ্যের 
১৬৬৮: এইজন্ক মতিবাবু লিখিয়!ছেন, “চস্ফুর দর্শন ভিন্ন এরূপ বর্ণনা করা 
ছঃসা 17 এবং বুন্দেক ক মন্মখ কুমার রার বি, এল মহাশর ফরওয়ার্ড কাগজে লিখিয়া- 
ছিলেন, “Such a book full of so many and so varied geographical and 
details could not be written by any man unless be personally 
witnessed the happening of the events recorded in the Karcha” 
ব্যক্তি করচার বণিত ঘটনারাশি এবং স্থান সমূহ স্বয়ং প্রত্যক্ষ ন! করিয়! এরূপ 
ও ভৌগলিক বৃত্তান্ত সম্বলিত পক লিখতে পারেন বলিয়া-আমি বিশ্বাস 

























০ 
লু পে চলিতে চলিতে নোট করিরা গিয়াছেন। “বৈশাখের সপ্তম দিবসে” চৈতন্তদেব 
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ভূমিকা ৩৯, 
পুরী হইতে রওনা হন ( ২১ পুঃ )। “আব্বিনের শেষদিনে বরদা নগরে । ফিরিধ আসিয়া 
শ্রদ্থ হরিনাম করে ॥” ( ৭৬ পৃঃ) "নাখী পূর্ণিনার দিনে" তিনি তাঅপণীতে স্গান করেন। 
(৪২ পৃঃ) “পহিলা আশ্বিনে মোরা ছ্বারকাতে বাই ।” (1৩ পুঃ) এবং “মাধের ভৃতীয় 
দিনে মোর গোর! ্লায়। সাঙ্গপাঙ্গ সহ মিলি পুরীতে পৌছার।” (৮৪ পৃঃ) এরূপ 
বৰ্ণনা ছুটা একটি নহে, বছ। প্রত্যক্ষদর্শীর কথা বলিবার ভঙ্গী দেখিলে তাহাতে 
কাহারও ভুল হইবার সন্তাবনা হয় না। £ 

খাহারা চৈতন্ত চরিতান্বৃত, টৈতন্ত ভাগবত প্রস্তুতি রথ পড়িযাছেন, তাহারা চৈতন-. 
দেবের বরাহরূপে গঞ্জন এবং ধরাকরূপী কলসীকে দন্তাগ্রে ধারণ, সিতহরূপে কাজীর বক্ষে 
নথাঘান্ত, দামোদরকূপে বহুলোকের ভক্ষ্য একাকী ভোজন, অনন্ধশারী কষচনাপে অপোগঞ্ড 
শৈশবাস্থায় করাল কালসাপের পৃে শয়ন__প্রতৃতি নানাক্ূপ অঙ্কৃত লীলার পরিচয় পাইয়া- 
ছেন, একথা পূর্ক্দেই বলিয়াছি। বৈঝঃবদিগের ইহার সমপ্তই মানিয়। লইতে হুইবে। না মানিয়! 
“ লইলে কবিরান্স গোস্বামীর অভিশাপ আছে। লৌকিক লীলার যার না হর বিশ্বাস 
ইহলোক পরলোক হয় তার নাশ ॥” “বিশ্বাস করিয়া শুন তর্ক না করিহ চিত্তে” 
(চৈ চ মধ্য, সপ্তম পঃ ৭৮ শ্লোক এবং ৮ম পঃ ১৯২ শ্লোক ) চৈতন্য ভাগবত শুধু পরলোকের 
ভয় দেখাইয়া ক্ষান্ত হন নাই, ইহলোকের শান্তির ভারও কতকটা নিজের হন্তে নিয়াছেন। 
যেব্যক্তি তত্বগিত অলৌকিক লীলান্ন অবিশ্বাস করিবে, তাহার জন্ত তিনি এইরূপ ব্যবস্থা 
করিয়াছেন "তবে লাখি মারি তার মাথার উপরে ।” 
এই সকল লাখি-গুতা খাইয়া এবং ইহলোক পরলোক নাশ করিয়া ও উঁতিহালিককে 
একটু সাবধান হইয়া চলিতে হইবে বৈকি ? কিন্তু মহাপ্রত্ুর উৎকট ভৈরব লীলার পার্শ্বে 
করচা-অঞ্কিত ছবিটিকে দাড় করুন। গ্োবিন্দদাস তা! 
বিস্ৃতিতে অঙ্কুত করিয়া চিত্রিত করেন নাই। কোখায়ও “ছিন্ন এক বছিবাস পাগলের 
বেল |" (৬১ পৃঃ) কোঁখায়ও “ধূলা মাখা জটা বাধা অন্য কথা নাই । পথে ক্বঞ্চ কৃষ্ণ বলি 
চলিছে নিমাই ॥" (৩৩ পৃঃ) এবং অন্যত্র “ক্ষেপা হরিবোল! বলে প্রস্থুরে সকলে। 
ক্ষেপাইতে কত লোক হরিবোল বলে ॥” (৩৪ পুঃ) রসালকুণ্ডে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ “ভও 
ছরাচার” বলিয়া গালি দিতেছে, অথচ তিনি উত্তেদনার যথেষ্ট কারণ পাইয়াও পাপী- 
দলনের জন্য সুদর্শন চক্রকে আহ্বান করেন নাই। কোন স্থানে "ত্রিরাত্র চলিয়া গেল 
বৃক্ষের তলায় । অনাহারে উপবাসে কিছু নাহি খার ॥ বহিছে হৃদয়ে দর দর অশ্রধারা। 
শত ডাকে কথ! নাই পাগলের পারা ৪” (২৯ পৃঃ) “অনাহারে শীর্ণ দেহ চলিতে না পারে। তবু 
প্রভু হরিনাম দেন ঘরে ঘরে ॥ সে দেশের লোক সব করে কাই মাই। তথাপি বিলান 
নাম চৈতগ্ত গোসাই ॥ যেইজন প্রভুকে দেখরে একবার ॥ চলিয়া যাওয়ার শক্তি না 
হয় তাহার ॥” ( ২৯ পৃঃ) এবং যখন তিনি কৃষ্চনাম দিতেছেন, তখন “ছুটিল পথের গন্ধ 
বিমোহিত করি। অজ্ঞান হইয়া নাম করে গৌরহরি ॥ প্রভুর মুখের পানে সবার নয়ন। 














৪০ গোবিন্দ দাসের করচা 


ঝরঝর করি অশ্রু পড়ে অনুক্ষণ ॥ বড় বড় সহারাইী আনি দলে দলে । শুনিতে লাগিল 
নাম মিলিঙ্গা সকলে ॥ পম্চাত ভাগেতে মুঞি দেখি তাকাইয়া। শতশত কুলবধূ আছে 
পডাইয়া। অসংখ্য বৈষ্ণব শৈব সন্যাসী আসি । হারনাম শুনিতেছে নয়ন মুদিয়া ॥ 
ভক্তিভরে হরিনাম শুনিছে সকলে । নারীগণ অক্রজল মুছিছে আঁচলে ॥” (৫১ পৃঃ) 
এই অনশন-ক্লিষ্ট নীণ-দেহ চৈতন্ষদেব কি বহুভোজী দামোদর ও প্রলয়ঙ্গর নৃসিংহের 
অবতার হইতে মাধুধ্যের হিসাবে আমাদের প্রিয়তর নহে? করচা চৈতন্তনীবনের একটি 
মুষ্টি ভিক্ষা হইতে পারে, কিন্ত তাহ! সুবর্ণ মুষ্টি । 
বৈষ্ণৰ ভক্তগণ ছাড়া বাহার! মাঝে মাঝে মহাপ্রতুর সঙ্গে দেখা করিতেন, তাহাদের f 
নাম প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থগুলিতে বচ্ছিত হইয়াছে ; কারণ পরবত্ধীকালে বৈষ্ণব সমাজে সেই 
সকল লোকের নাম মনে রবিবার মত কাহারও দরকার হয় নাই । গোবিন্দদাস সেই সকল 
উপলক্ষে উপস্থিত থাকায় তখন তখন তাহাদের নাম টুকিয়! রাখিয়াছেন। চৈতন্তপ্রভুর 
সন্ন্যাস গ্রহণের সময় বৈষ্ণব ভক্তদের সঙ্গে সঙ্গে “পণ্ডিতের শিরোমণি চণ্ড চত্বর”, শঙ্কর, 
কাশীশ্বর স্তায়রত্র, সিদ্ধেশ্বর, রামরত্র, পঞ্চানন বৈদাস্তিক প্রনৃতি কয়েকজন অজ্ঞাতনামা! 
অথচ বড় পণ্ডিতের নাঘ পাওয়া যাইতেছে । ( ১২ পৃঃ) দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণের সময় তিনি 
যে সকল স্থানের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা চক্ষে না দেখিয়! অপরে কিরূপে জানিতে 
পারিবে ? পূর্ণনগরের ( পুনা ) নাম অবগপ্ত মানচিত্রে পাওয়া যায়। কিন্তু তথায় যে “অচ্ছ 
সরো বর’ আছে তাহা ত ম্যাপে নাই । অন্থসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি যে গোবিন্দ 
বর্ণিত ‘অচ্ছ সরোবর’ এখনও তথায় আছে। থাণ্ডবা দেবত| যে আছেন, তাহাই 
বা কে জানিতে পারিত? তথাকার সেবাদাসী হতভাগিনী মুরারিদের কথাই বা না 
দেখিয়! কে শলখিতে পারিত 1. অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে সেবাদাসী মুরারির! এখনও 
খাগুবার মন্দিরে বাস করিতেছে। ভীলপনত্থ, নারোজী, ভর্গদেব, ভবতুতি শেঠ, আদি 
শ, ঢুণ্তীরাম, বালাজ্দী, তঙ্মহারাজ, মধিবেন্্র-তৃজা, ডাকোরজী, রণছোড়জী প্রভৃতি 
অন্তত অঙ্কুত নাদ কি মাপা হইতে তৈয়ারী করা স্বাভাবিক ? যে সকল স্থান সম্বন্ধে এ 
সকল নামের উল্লেখ হইয়াছে তৎ তৎ স্থলে উক্ত প্রকারের নাম এখনও প্রচলিত। 
কত ক্ষুদ্র শ্ুদ্র কখা যে করচায় আছে যাহা চোখের দেখা না হইলে লোকে লিখিতে 
পারে না--তাহার ইয়ন্বা নাই_-"দেশিলে সে ঝারি খণ্ড কাপে শরীর, বহুদূর গিয়া 
এ খাল। সেই খানে আন করে শরীর ছলার্স।” :) একটা বন্ধ 
কলের প্রসঙ্গে “চৌশিয়া সিল সম যেই গাছ শোতে । কামরাঙ্গা সম হয় ফলের গঠন ।” 
00৯ পৃঃ), কিফুকাক্ষীতে “নিত্য ছইমণ ক্ষীরে পায়সার হর,” (৩২ পুঃ) ত্রিকাল ঈশ্বর - 
প্রসঙ্গে “চারি হস্ত পরিমিত গোৌরীপ্ট তার” (৩২ পৃঃ) ভদ্রা নদীর তীরে -”চাম্পিফল 
না বাহা পাই ভিক্ষা করি।” (৩২ পৃঃ) ত্রিপাত্রপুরের শিব মন্দিরে__“করিলে_ 
বনোস্‌ শব্দ তাহার সন্দিরে। প্রতিধ্বনি করি শব্দ দণ্ডফাল ক্ষিরে (৮ (পৃ 














ভূমিকা ৪১ 
চক্দ্রপুর ছাড়িয়া “দুই দিবা রাত্রি বাই পর্বত ভেদিরা । তার মধ্যে গ্রামপুরী না পাই খু'জিয়া ॥ 
বড়ই দুর্গন পথ চলিতে না পারি। কেবল কদশ্ব বৃক্ষ দেখি সারি সারি।” (৪৮ পৃঃ) 
ইত্যাদি বর্ণনা কল্পনা হইতে উদ্ধৃত বলি! কিছুতে মনে হইবে না। 

করচার প্রথম পৃষ্ঠাই লিখিত আছে যে গোবিন্দ দাসের কী ঝগড়া করিয়া তাহাকে 
নিগুণ ও দুর্খ বলিয়া গালাগালি দেয়। এই ভাৰে স্বীর নিকট অপমানিত হইয়া গোবিন্দ 
দাস গৃহত্যাগী হন । সন্্যাস-গ্রহণের পরে চৈতন্ত যখন কাঞ্চননগরের পথ দিয়া যাইতে 
ছিলেন, তখন শশিমুখী সংবাদ পাইয়া ছুটিদা আসিয়া গোবিন্দের পায়ে পড়িল এবং 
করূণভাবে বিলাপ করিতে লাগিল। ৈতন্কদের তাহাকে তব কথা দ্বারা নিবৃত্তি করিতে 
চেষ্টা করিলেন কিন্তু “শুনিয়া প্রতুর সেই কথা আচৰ্বিতে । চক্ষু চাপি ক্জাচলেতে লাগিল৷ 
কান্দিতে ॥” সাধবীর করুণ ক্রন্দনে “প্রনুধ দয়। উপজিল । অমনি ফিরিয়া মোরে কছিতে 
লাগিল ॥ প্রস্থ কয় গোবিন্দেরে গৃহে খাক তুমি। অন্ত ভৃত্য সঙ্গে করি পুরী যাই 
আমি।” (১৩ পুঃ) 

থে ব্যক্তি চৈতন্তসঙ্গের আশ্বাদ পাইয়াছে, সে আবার সংসারে আবদ্ধ হইবে কিরূপে? 
গোবিন্দ দাস শশিমুখীর হাত এড়াইয়া স্বীয় বন্গুবান্ধবগণেব যুক্তিতর্ক ব্যর্থ করিয়া আবার 
চৈতক্তদেবের অন্ুবন্তী হইলেন। তারপর যখন ছুই বৎসর পরে চৈতগ্কদেব দাক্ষিণাত্য 
অমণাস্তর পুর্ীতে করিয়া বআসিলেন, তখন শশিমুশী লোকমুখে অবশ্য ভাহার খোজ লইয়াছিল ॥ 
সে কালে পুরীর পথ সহজ ছিল না। প্রেমদাসক্কত চৈতক্তচন্দোদয় কৌমুনীতে পুরীর পথে 
ঘাটিয়ালদের যে সকল দৌরাস্ম্যের কথা আছে তাহাতে মনে হয় সে সময় যে কোন ব্যক্তি 
বঙ্গদেশ হইতে পুরীতে যাইতে হইলে আতঙ্কিত হইতে । শিবানন্দসেনের মত প্রবল 
প্রতাপান্নিত বক্র আশ্রশ্নের উপর নির্ভর করিয়| ক'য়কজন বাঙ্গালী ভক্ত মধ্যে মধো 
মহাপ্রহুর সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেন। ঘাটিয়ালৰের দৌরাত্ম্য এরূপ ভয়ানক ছিল যে 
একবার শিবানন্দ সেনও তাহাদের দ্বারা কারারুদ্ধ হইয়া ছিলেন। 

তৎসময়ে (যোড়শ-শতান্দীর প্রথমার্দ্ধে ) পুরীর পথ জীলোকদিগের পক্ষে অতি ছর্গম ছিল। 
সুতরাং শশিুখী সম্ভবতঃ লোকমুখে তাহার স্বামী সম্বন্ধে সংবাদ লইয়াছিল। একবার যেরূপ 
চৈতন্ত গোবিন্দকে গৃহে ফিরিঘা যাইবার আদেশ করিয়াছিলেন, এবারও শশিগুবীর 
কাতরতা দেখিলে/;তিনি হয়ত তাহাই করিবেন, সম্ভবতঃ এইভয়ে গোবিন্দদাস আত্মগোপন 
করিতে বাধা হইয়াছিলেন। করচার প্রথমাংশে তাহার নিজ সম্বন্ধে বিস্তৃত পছিচয় আছে, 
এবং অনেক পত্রেই তাহার নাম দেখিতে পাওয়া যাক? স্থতরাং ধরা পড়িবার ভয়ে তিনি 
করচাখানি একবারে গুপ্ত করিয়া ফেলিয়া ছিলেন, *করচা করিয়া রাখি অতি সঙ্গো পনে” অর্থাৎ 
করচা তিনি সাধ্যান্ছদারে গোপন করিয়া রাখিরাছিলেন। সম্ভবতঃ এই জন্যই চৈতন্তচন্্রোদয় 
(কৌমুদীতে দৃষ্ট হয় যে কেহ তাহার বাড়ী সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিতেন ‘আমার বাড়ী 
উত্তর রাচ / কবস্ত কাঞ্চন নগর উত্তর রাচেরই অন্তর্গত, কিন্তু গ্রামের নাম ও আব্মপরিচয়ের 
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৪২. গোবিন্দ দাসের করচা 


_ অন্থল্েখ দৃষ্টে যেন একটা সাবধানতা সুচিত হইতেছে বলিয়াই মনে হয় । শশিমুখীর চরিত্রের 
খে পরিচয় এই করচায় পা ওয়া গিয়াছে, তাহাতে সে যদি জানিতে পারিত যে তাহার স্বামী 
পুরীতে সাছেন, তৰে লে বনজঙ্গল অতিক্রম করিয়া নিশ্চই পুজীতে আসিত এবং মহাপ্রভুর 
মন ত্রব করির! গোবিন্দদাসকে পুনরায় গ্রেপ্তার না করিয়া ফিরিত না । 

করচা এই ভাবে গোবিন্দ দাস “অতি সঙ্গোপনে” রাখিয়াছিলেন এবং সে কথা তিনি 
নিজেই বলিয়াছেন। বহুকাল পথ্যস্ত এই পুস্তক গুপ্ত ছিল। এইজন্য চৈতন্ত ভাগবতকার, 
চৈতন্য চরিতাম্ব তকার প্রন্থৃতি গ্রন্থকারের এই “প্তক সঙ্বন্ধে কিছুই জানিতে পারেন নাই । 
কিন্তু তিনি যে মহাপ্রভুর বৈরাগ্যের সময় ও তাহার কিছু পূর্ব্বে তাহার সহচর ছিলেন এবং 
তাহার সঙ্গে দাক্ষিণ্যাতে গিয়াছিলেন, একথা কয়েক্খানি প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে। 
জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গলের বৈরাগ্যখঞ্ডে চৈতন্ত-সহচর গোবিন্দ কর্স্মকারের নাম উল্লিখিত 
আছে, তাহ পূর্বেই লিখিয়াছি। এই জয়ানন্দ মহাপ্রভুর সমসাময়িক ব্যক্তি । প্রায় ৩৭৫ 
শত বৎসর পুর্বে প্রসিদ্ধ কবি বলরাম দাস তাহার এক পদে গোবিন্দকে সঙ্গে লইয়া যে চৈতন্তা 
দাক্ষিণাত্য গিয়াছিলেন তাহা অতি স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন ( গৌরপদতরঞঙ্গিনী ৪*৪ পৃঃ 
৯৩৩২ সালের শ্রাবণের প্রব'শীতে (৪২১ পৃঃ ) একজন “বিজ্ঞানসঙ্গত' প্রবন্ধ লেখক লিখিয়া- 
ছেন, বলরামদাস যখন মহাপ্রতুর দাক্ষিণাত্যে ভুমণের সহচর স্বরূপ গোবিন্দের নাম উল্লেখ 
করিয়াছেন তখন অবস্তই বিশ্বাস করিতে হইবে যে গোবিন্দ নামে কোন বাক্কি চৈতন্তদেবের 
সহিত তথায় গিয়াছিলেন। কিন্ত এই গোবিন্দই যে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের ইতিহাস অর্থাৎ, 
করচা লিখিষাছিলেন তাহার প্রমাণ কি? ( অবশ্য করচার প্রতি পরেই লেখা আছে 
গোবিন্দ মহাপ্রতু দাক্ষিণাত্য ুমণের সহচর ছিলেন ) এই প্রশ্নের বিজ্ঞান কিছুতেই বোধগম্য 
হইল না। এক হয় প্রশ্ন পড়িয়া আমার মাখ! ঘোলাইয়া গিছাছিল, নতুবা প্রশ্ন করার সময়ে 
প্রশ্নক্ডার মাখা ঠিক ছিল না । 

এখন প্রাচীন গ্রন্থাদির সাক্ষো প্রমাণিত হইল যে গোবিন্দ কর্স্মকার নামক জনৈক 
ব্যক্তি চৈতন্যদেবের সঙ্গী ছিলেন এবং প্রন্থর সহিত দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিয়াছিলেন, 
এবং সেই ত্রমণ-কাঁহনীর সমস্ত কথাই করচাখানিতে পাওযা যাইতেছে! বিশিষ্ট 
ব্)ক্তিরা সাক্ষ্য দিয়াছেন যে সেই করচার কীটদই জীর্ণ পুথি তাহার দেখিয়াছিলেন। 
এখন প্রবাসীর লেখক বলিতেছেন যে কীটদই ও জীর্ণ হইলেই যে পুথি প্রাচীন তাহার প্রমাণ 
কি? লেখক নিশ্চই অত্যন্ত বিজ্ঞান-সঙ্গত হইতে চেষ্টা পাইতেছেন, তাহার সাবধনতায় 
আমাদের হাসি পায়। কিন্ত রায়বাহাছুর শরৎ্ডক্ছ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যিনি ৪* বৎসরের 
উর্ধকাল হইল লয়গোপাল গোস্বামীর নিকট এই পুথিখানি দেখিযাছিলেন, তিনি লিখিতেছেন 
£০1” অৰ্থাৎ প্রাচীন, 2৮০০. ০ut ০০০৭৫০০” অর্থাৎ অতি শীর্ণ অবন্থা। ইহার পরে 
উক্ত লেখক আবার গবেবপা-নুলক কি স্বপ্ন বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন করিবেন, তাহা ভাবিতে 
স্বভাবতই আতঙ্ক জন্মে । x 








ভূমিকা ৪৩ 
অন্যান্য প্রাচীন এন্থে গোবিন্দ দাসের উল্লেখ 


এই কয়েকখানি পুস্তকই সমস্ত নহে। ‘চৈতন্য চুন্দোদর কোমুদী’তে গোবিন্দ দাসের 
একটি বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই গোবিন্দই করচা-লেখক বলিয়া আমাদের ধারণা । 
উক্ত পুস্তকের যে পুথি আমরা পাইয়াছি, তাহা বিশ্ববিগ্তালয়ের পুথিশালার এবং তাহার, 
নম্বর ২১৪৫ । পুথি খানি ১৬*৪ শকে রচিত। করচায় দৃষ্ট হর, চৈতন্ত প্রভুর আদেশে 
তাহার চিঠি লইয়া গোবিন্দদাস শান্তিপুরে অনৈতাচাধ্যের নিকট প্রেরিত হন। “চৈতন্ত 
চন্দ্রোদয় কোমুদী’তে গ্রন্থকার প্রেমদাস খুব সম্ভব গোবিন্দ দাসের পরবস্ত্রী কতকগুলি 
ঘটনার বর্ণনা দিয়াছেন। তাহাতে গোবিন্দদাস প্রথমতঃ জীখণ্ডে যাইয়া নরহুরি, সরকারের, 
সঙ্গে সাক্ষাৎ পূর্বক কিরূপে অধৈতগৃহে গিয়াছিলেন এবং পরে কাচড়াপাড়৷। আসিয়া! 
শিবানন্দ সেনের সঙ্গে পুরীতে মহাপ্রহুর নিকটে ফিরিয়া আসেন, তাহা লিখিত হইয়াছে । 
1 বঙ্গদেশে আসিয়া তিনি আম্মগোপন করিবায় চেষ্টা পাইয়াছিলেন, সেই সাবধানতা এই 
! কাহিনীতে দৃষ্ঠ হয়। তিনি নিজকে ‘বিদেশ’ এবং “উত্তরয়াড় নিবাসী” বলিয়া পরিচয় 
দিয়াছিলেন__-কাঞ্চননগর অবস্ত উত্তর রাড়ের অন্তর্গত । 

বৃন্দাবন দাসের স্মপ্রসিদ্ধ চৈতন্য ভাগবতে দৃষ্ট হয় চৈতন্যের সঙ্র্যাসের সময় গোবিন্দ 
তাহার সঙ্গী ছিলেন, একথ। অচ্যুত বাবুও ভতরবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ পত্রিকায় ভাল 
করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। করচার লেখার সঙ্গে এস্থলে চৈতন্য ভাগবতের কথার একা 
দুষ্ট হয়। “নিত্যানন্দ গনাধর মুকুন্দ সংহতি। গোবিন্দ পশ্চাতে আগে কেশব ভারতী” 
(অস্তা ১ম )। ১৩৩১ সনের ২৬শে মাঘের আনন্দবাজার পত্রিকার “বিশিষ্ট বৈষ্ণব, 
লিখিয়াছেন যে মহাপ্রহুর তৎকালীন সঙ্গী যে গোবিন্দের নাম চৈতন্ত-ভাগবতে পাওয়া 
যায়, তিনি "গোবিন্দানন্দ " কিন্ত এই গোবিন্দ যে বান্স ঘোষের ভ্রাতা “গোবিন্দাননা+ 
নহেন, তাহা চৈতন্ত ভাগবতেই নিৰ্দিষ্ট হইয়াছে। “রমাই গোবিল্দানন্দ ীচন্্রশেখর ৷ বাসুদেব 
ভ্রীগ্ড ভ্ীযুকুন্দ শ্ীধর ॥ গোবিন্দ জগদানন্দ নন্দন আচার্য্য" এখানে গোবিন্দ ও 
গোবিন্দানন্দ যে দুই পুথক ব্যক্তি তাহ! স্পষ্টই নিদ্দিষ্ট হইয়াছে । চৈতন্ত ভাগবতে আরও 
ছই একটি জায়গায় গোবিপ্রে উল্লেখ আছে * | গোবিন্দ কর্মকার যে বৈরাগ্যের সমর 
শু তৎপূর্বর হইতে মহাপ্রন্থর সঙ্গী ছিলেন, তাহা যখন প্রায় চারি শত বৎসর পূর্বে জয়ানন্দ 
স্পষ্পাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন, এবং কিছ্িল্যন চারি শত বৎসর পুর্বে প্রসিদ্ধ কবি বলরাম- 
দাস জানাইয়াছেন এবং করচা সেই প্রমাণকে উচ্ছল করিয়া দেখাইতেছে, তখন চৈতন্য 
ভাগবতোক্ত এবং চৈতন্ত চক্দোদয় কোমুদীর উল্লেখকে আমরা অন্ততম প্রমাণ স্বরূপ নিশ্চয়ই 
গ্রহণ করিতে পারি । 





+ “লেখি চিজ্ঞাসেন অনু গোৰিশ্দের স্বালে। এ বেটা আমাকে দেখি পলাইল কেনে?” (চৈ, ভা, 
আদি এম পড় ) 





1) গোবিন্দ দাসের করচা 


অভিযোগের উত্তর 


পূর্বেই বল হইয়াছে গোবিন্দ দাসের করচাক্ে উড়াইয়া দিবার লন্ত ইহাকে যেরূপ 
তোপের মুখে ফেলা হইয়াছে যে কোন শতিহাসিক ছর্গ তাহাতে ধবন্ত বিধ্বস্ত হইতে 
পারিত। প্রত্যেকটি ছত্র লইয়া চুল চেরা বিচার ও তর্কবিতর্ক। যে কোন বিবরলীকে 
এ ভাবে আক্রমণ করিলে তাহাকে পাড়িরা ফেলা যায় ; কিন্ধ আশ্চধ্যের বিবয় এই যে 
এই তোপের মুখটা একটু -দুরাইস্গা ধরিয়া পোড়া বৈষ্বদের প্রামাণিক গ্রন্থ সমূহের উপর 
লক্ষ্য সন্ধান করিলে তাহারা একদিনে উড়িরা যাইত। সোয়া চারিশত বৎসর পুর্ক্ের 
কথা, স্থতরাং অভিযোগগুলি অনেকই শুধু কল্পনা ও অন্কুমানের উপর ঈ/ড়াইয়া আছে। 
খই অতভিযোগগুলির কয়েকটি নিতান্ত হাক্রাস্পদ। খাহার! করচার প্রথম সংস্করণের 

একাল পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত জাল মনে করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে জনৈক বিখ্যাত বাক্তি ৪১* 
__ গোরাঙ্গান্দের কার্তিক মানে রবিকুপ্রিরা পত্রিকার এইক্ূপ অভিযোগ করিয়াছেন। 

" ৯ করচার লিখিত আছে যে গোবিন্দের পেট ফুলিলে চৈতন্যপ্রতু তাহার দেহে 
আনত বুলাইগ্রাছিলেন। অভিযোগকারীর মতে ইহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাপ্জ। যেহেতু চৈতন্তদেব 
স্বয়ং ভগবান। তিনি একটি হীন ভূত্ের দেহে হস্ত বুলাইতে যাইবেন, ইহা অসম্ভব। 

২। করচাতে লিখিত আছে ( অভিযোগকারীর মতে ) যে কাশীমিত্রের বাড়ীতে 
শপ্রস্থ উদর পূর্তি করিয়া খাইলেন।” কিন্ত “উদর পূর্যি" করিয়া খাওয়ার কথা ত করচায় 
___ নাই। তবে তিনি আহার করিয়াছিলেন ইহা লিখিত আছে, কিন্তু অভিযোগকারী বলেন 
__ সন্যাস গ্রহণের পত্রে তিনি ( মহাপ্রস্থ ) অরভোলন একরূপ পরিত্যাগ করেন; কেবল 
_ নািকা দ্বারা যংকিঞ্চিৎ আহার করিছা জীবন ধারণ করিতেন ।” 
এরূপ অস্কুত কথা ত এইখানে এই প্রথম শুনা গেল। এই সকল গোড়া বৈষ্বদলের 

নানারূপ আলপুবী সংস্কার সম্বন্ধে বাক্য ব্যয় করা অনাবশ্যক। করচা হইতে উক্ত স্থানটি 
চি উদ্ধঃত হইল । প্রস্থ বলে এই চাউল বড় চিকণিয়া। ইহারে ডাকয়ে লোকে কি নাম 
_ধরিগ্া ॥ মিত্র বলে আগন্লাখ. ভোগ ইহার নাম। ভোগ লাগাইলে হয় পূর্ণ মনক্ষাম॥ 
iW _জগরাথ ভোগ শুনি প্র চমকিল । অমনি প্রেমের ধারা বহিতে লাগিল ॥” (১৪ পৃঃ) এই 

বর্ণনার সহিত চৈতন্য চরিতামৃতে বণিত, মহাপ্রহুর পুরীতে প্রসাদ ভক্ষণের কথার কা 
আছে, বখা £_"তার অল্প লঞা লীহ্বাতে যদি দিল ** কোটি অম্বতের স্বাদ-পাইকা! 
__ প্রন্থর চমৎকার ॥ সব্বাঙ্গে পুল নেত্রে বহু অক্রধার ॥ ( চৈ, চ, অস্ত ) 
I ৩। আপত্তি কারক লিখিস্বাছেন__গোবিন্দদাস মহাপ্রভুর উচ্ছি্ট খাইতেন, তৎরুত 
এই উক্তিও বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ তাহার উচ্ছিষ্ট খাওয়ার জন্ত শত শত ব্রাহ্মণ 
উপস্থিত ছিলেন । এই তর্কের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন লাই ॥ 3 




















কা ই ৪৫. 

॥। প্রবাসী লেখকের ( ১০০২, শ্রাবণ ) একটি অন্ধুত মত এই যে করচাখানি। 
ইদানীস্তন কালে জাল হয় নাই, ইহা জাল হইয়াছিল ১৫১২ কি ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে । তিনি 
বলেন যে খুব সম্ভব “প্রহুর প্রত্যাগমনের পর তাহার সঙ্গী ক্বঞ্চদাসের ( অথবা! যে কেহ 
তাহার সঙ্গী ছিলেন ) তাহার কাছে কোন ভক্ত দক্ষিণের তীর্বস্থানের নামগুলি লিখিক্া 
রাখিয়াছিলেন, কিংবা যখন পূত্রীতে আসিফ প্রথম রাত্রে প্রদুর ভক্তের! সেই সকল কথা, 
শুনিয়া থাকিবেন, সেই সময় কেহ করচা করিয়া রাখিবেন।” অন্রমান ও কনা 3 
উপন্তাস রচনা করা যার, কিন্তু ইতিহাস লেখা যায় না । টা 

৪। প্রবাসীর লেখক জানাইতেছেন, গোবিন্দদাস মহাপ্রদুর সঙ্গে ভ্রমণের সময় বৃদ্ধ 
ছিলেন। প্রমাণ স্বরূপ একটি ছত্র উদ্ধত হইল । গোবিন্দ লিখিয়াছেন "করচা করিয়া! 
রাখি শক্তি অহসাকে "তিনি: লেখাপড়া জানিতেন না, এইড চৈতনপ্রতুর দক্ষিণের 
পণ্ডিতদের সঙ্গে বিচারের কথা ভাল করিয়া লিখিতে পারেন নাই। নিজের সামান্, শক্তি 
অঙ্ছসারে যাহা পারিয়াছেন, তাহাই লিত্যরাছেন। ও ছত্রটির ত ইহাই সরল অর্থ, উহা 
গোবিন্দের বাদ্ধকোর প্রমাণ কিরূপে হল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না । - 

৫ । পশ্রবাসীতে লিখিত হইয়াছে দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থানে তঞুলই প্রধান 
খাম্ভ, কিন্তু করচা লেখক কোথাও মহাপ্রহুর তুল ভিক্ষ। পাইলেন, একথা লিখেন নাই । 
প্রবন্ধ লেখক. করচাখানি ভাল করিয়া! পড়িয়াছেন বলিয়! মনে হয় না। চোরানন্দীবনে 
“কেহ কাষ্ঠ চিনি আনে কেহ বা তঞুল । কেহ দুণ কেহ স্বত কেহ ফলমূল ॥” (৫৬ পূঃ) 
প্রভৃতি স্থানে তঞুল ভিক্ষার উল্লেখ আছে। 

এই সকল তুচ্ছ অভিযোগ লইয়া ব্যস্ত হওয়ার সময় আমাদের লাই । তবে অপর 
যে সকল সকল ত্রান্ত ধারণার জন্ত প্রতিবাদীরা খুব আন্দোলন করিতেছেন, তৎস্বন্ধে কিছু 
আলোচনা করিব। 











করচার ভাষা । 


প্রতিবাদীরা বলিতেছেন, গোবিন্দ দাসের করচার ভাষা আধুনিক । পূর্বেই উক্ত 
হইয়াছে ইহারা চৈতন্য চরিতাম্ৃতকেই উতিহালিক প্রমাণ, ভাষাতন্ব এবং ধরন্মশান্স 
প্রন্থততি সমস্ত বিষয়ে আদর্শ ঠিক করিয়া রাবিয়াছেন এবং এই আদর্শের আলোকে 
তাহাদের ভাষার বিচার চলিয়াছে *। একথা তাহাদের জালা উচিত যে চৈতন্তু- 
চরিতীম্বতের ভাষা আদো খাটি বাঙ্গলা নহে। কবিরাজ গোস্বামী যোড়শবর্ষ বয়সে 





", আয বাহাছু্ রসময় সি লিবিছ্া ছেন “চৈতস্তচরিহযস্বতাদি অস্থের সহিত তুলনা উহার (করচার ) 
শষ! পৃতিন্ন তুলনা কিতা উহা খে আধুলিক" তাহাই তিনি এবং ভাহার কতিপনথ বন্ধ সাব্যস্থ করেন। 
ব্দানন্দৰবাজার পত্রিকা, ভর গান্তন ১০০৯ । 

by 





৪৬ গোবিন্দ দাসের করচা 


বুন্নাবন গিয়াছিলেন এবং সাতালী বৎসর বসে চৈতন্য চরিতাম্বতে প্রণয়নে নিযুক্ত 
হন। এই একাত্তর বৎসর এবং তাহার পরে আরও ছন্র বৎসর তিনি ক্রমাগত বুন্দাবনে 
খাকায় তাহার ভাব! হিন্দীর সঙ্গে মিশিয়া বিচুরী হইয়া গিয়াছিল। সে ভাষার নমুনা 
এইরূপ "কহে তাহ! কৈছে রহে রূপ সনাতন । কৈছে করে বৈরাগা কৈছে ভঙ্গন ॥ 
কৈছে অষ্ট প্রহর করে শ্ীরুষ ভজন । তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ ॥ অনিকেতন 
তু'হে রহে যত বৃক্ষগণ । একৈক বৃক্ষের তলে একৈক রাত্রে শয়ন ॥ করো” মাত্র কাথা 
ছি'ড়1 বহ্িব+ল । রুষ কথা কৃষ্ণ নাম নর্তন উল্লাস ৪” ( চৈ, চ, মধ্য ১৯ পঃ )। 

যোড়শ শতাব্দীতে ত্রজবুলীতে বঙ্গীয় কবিরা যে সকল পদ রচনা করিয়াছিলেন, 
তাহা দেখিয়াও অনেকের এই লান্ত ধারণা হইয়াছে যে সেই সময়ের বাঙ্গালা ভাষা বুঝি 
উরূপ। বস্তুতঃ বাঙ্গালী কবিদের ত্রজবুলী সম্পূর্ণ রুত্রিম ভাষা। 

এদেশে পাড়া গেঁয়ের ভাষা ৪ শত বৎসরে বড় বেশী তফাৎ হয় না। আমার 
পিতামহকে শামি দেখিয়াছি এবং আমার পৌত্রেরাও বত্তমান আছে। পিতামহেক 
ভাষা ও প্রপিতামহের ভাষাতে বিশেষ তফাৎ ছিল না, ইহা অঙ্রমান করা যাতে পারে। 
এই ছগ্ন পুরুষে (প্রচলিত গণনাহ্ছসারে ২** বৎসর ) ভাষার কিছু তফাৎ অবস্থাই 
হইয়াছে, কিন্ত তাহা খুব বেশী নহে । ৪+* বৎসরে ভাষা| খুব ছর্বোধ হইয়া পড়ে না। 
যদি কেছ খাটি বাঙ্গাপা্ন পুস্তক রচনা করেন, তবে এখনকার ভাষা হইতে তাহার একটা 
বিশেষ পার্থক্য দুই চইবে না । 

কাহ! কয়েকটি কারণে তফাৎ হয়। প্রথমতঃ ভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণে ;__কোন কোন 
সংস্কৃতের পণ্ডিত এই বিংশ-শতান্দীতে যেরূনা ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার ছুরুহতা 
দেখিয়া কেহ কেহ অঙ্মান করিতে পারেন, যে উহা জীহর্ষের সময়ের ভাষা । মৃত্যুঞ্জয় 
পত্তিত লিখিয়াছিলেন “কোকিল কলালাপ বাচাল বে মলয়ানীল সে উচ্ছলাচ্ছীকরাতাচ্ছ 
নিঝরাস্তঃ কণাচ্ছত্র হইর| আসিতেছে" । মাইকেলের তিলোন্তমাসস্তব কাবোর ভাষা 
এবং রৰীন্দ্রনাপের ক্ষণিকার ভাষায় বিস্তর প্রভেদ আছে, অথচ এই দুই পুস্তক একরূপ 
সমনামগিক (ভাষার ইতিহাস গণনা কালে ৩৯৩৫ বৎসরের ব্যবধান গণনীয় 
নছে। ) 

ভাষা তক্ষাৎ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ প্রাদেশিকতা। বেশী দিন গত হয় নাই বঙ্গদেশের 
এক স্থানে একটি বধের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল ॥ যে দেশে নবীন চন্দ্র সেন পলাশীর 
বদ্ধ লিখিয়া গিয়াছেন,_ যে দেশে নবীন চক্র দাস যণুবংশের স্বম্ধুর বঙ্গাহ্ুবাদ করিয়াছেন, 
শই বিজ্ঞাপনটিতে সেই দেশের ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে । বিজ্ঞাপন হইতে একটি স্থান 
উদ্-ত হইল £_“ইবা দাবাই না? ইৰা বড় গম দাবাই । আর খাল্তে ভাইর পোয়ার 
লাঈ একাআনা দি এক দুর্গা নিঃ বাবাইলাম যে, আচ্চের আন্দাজ চীর বাইর হটঈল ।+ 
আর গুরা পোরারে খাবাইতে কোন ভর লাই।” এই লেখাটা বার চৌন্দ বঞ্ধুর পুর্বে 
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ভূমিকা ১টি 


ৰঙ্গদেশের কোন এক প্রান্তে ব্যবহৃত হইস্গাছিল, তাহা পড়িদ্া এখনকার কোন আনাড়ি 
লেখক মনে করিতে পারেন, উহ্থা অশোকের সময়ের প্রাকৃত । 

কোন একটা নিদিষ্ট জায়গার ভাষা ৪৯৪৯৮ শত বৎসরে বড় বেশী পরিবর্তন হয় 
না। যে সকল স্থানে বানিজ্যের কেন্দ্র, সেখানে বহু বিদেশী লোকের আনা গোনা হয়, 
তথায় নানা ভাষা মিলিয়া একট! জটিগ ভাষার স্থটি হইয়া! থাকে । কিন্ত বলের নিত: 
পল্লী গুলিতে সহত্র বসরেও ভাষার কোন দ্রুত কিছ আমূল পরিবর্তন লক্ষিত হয় না । 

যে সকল লেখক পণ্ডিত; তাহাদের শেখায় অলক্ষিত ভাবে পূর্ববন্তী শ্রস্থাদির ভাযা 
আসিয়া পড়ে। এই জন্জ পণ্ডিত গরন্থকারদের ভাষায় মধ্যে মধ্যে শব্দগুলির প্রাচীন 
আরতি দুই হুইয়া থাকে । গোবিন্দ দাসের বই-পড়া বি সামান্ই ছিল। তিনি 
খাটি বাঙ্গালা কথা লিখিয়া গিয়াছেন এই জন্য তাহার ভাষা অতি সরল হইয়াছে । 

চৈতন্তাচরিতামবতের হিন্দী-বহুল বাঙ্গল। এবং ব্রঙ্জবুলীর মৈখিল-মিশ্রিত বাঙলা 
দেখিয়া যাহারা যোড়শ শতান্দার ভাষার আদর্শ ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার 
পদে পদেই ভুল করিবেন। মুক্রিত পুপ্তকে অনেক সময় বানান ভিন্ন রূপ কথাতে 
ভাষা প্রাচীন মনে হইয়া থাকে । যথা ‘পাইরা” কথাট। বদি “লাইএন' অথবা 
'প্যাঞা। ভাবে লিখিত হয়, তবে যেন মনে হর শেষোক্ত আকার প্রাচীনতর | কিন্ধ মূলতঃ 
এই বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে উচ্চারণ গত বিশেষ তফাৎ নাই। সেইরূপ ‘এক’ যদি 
‘ফেক’ কিংবা 'লইয়/' যদি ‘লঞা’ এই ভাবে লিখিত হয় তবে চোখে খাধা লাগে, 
বাস্তবিক এই ভিন্ন ভিন্ন রূপের মধ্যে কথ। বলিখার সময় বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষিত 
হর না। 

আমাদের পণ্ডিত মহাশঘ্জেরা বন আগেকার দিনে প্রাচীন পুথি সম্পাদন করিতে” 
লাগিয়া যাইতেন, তখন পুথির এরূপ “এ” প্রস্থৃতির ব্যবহার পরিবর্তন করি?! ফেলিতেন। 
তাহাদের লক্ষ্য থাকিত যাহাতে লোকে বই পড়িতে কষ্ট না পায় (সেই দিকে, ভাষ৷-বিজ্ঞান 
লইয়া তাহার! মাথা ঘামাইতেন না। ক্ত্তিবাস প্রস্ততি করিব যে সকল প্রাচীন পুথি 
পাওয়া যায়, তাহাদের সঙ্গে বটতলার মুত্রিত পুথি মিলাই! দেখিলে এইরূপ পরিবর্তনের 
চিহ্ন পত্রে পত্রে পাও্য়৷ যাইবে। বর্ণবিদ্তাসের প্রাচীন রীতিগুলি রক্ষা করিলে ভাষা। 
এক থাকা সবেও পুস্তকখানি প্রাচীনতর মনে হইবে । ক্রত্তিবাসাদি সন্ধে প্রকাশকগণ 
যাহা করিয়াছেন, করচ! সম্বন্ধে ও জয়গোপাল গোস্বামী কতক পরিমানে সেই রীতিই 
অবলগ্নন করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না পুখিতে বেশী কোন পরিবর্তন করা। 
মাঝে মাঝে প্রাচীন শব্দ বদলাইয়া তিনি পুস্তক খানি সহজ-বোধ্য করিয়াছিলেন । 

চডীদাসের বর্তমান কালে যে সকল পদ পাওয়া যাইতেছে গায়কের! তাহা কতকট। 
ব্রহস করিয়াছেন, কিন্ত তথাপি সেগুলি চ্ডীদাসের নামেই পরিচিত হইতেছে। রুত্তিবাস, 
বৃন্দাবন দার প্রভৃতি লেখক সন্ধে ও সেই একই কথা প্রযোজ্য । 





সু গোবিন্দ দাসের করচা 

গোবিন্দ কপ্পককারের "অন্ততঃ ১২৫ বৎসর পুর্বেব যে সকল পদ চণ্তীদাস রচনা করিছা- 

ছিলেন তাহ? আমরা এইরূপ ভাবে পাইতেছি :_ 

(>) "বহুদিন পরে বধুকধা এলে । দেবা! না হইত মরণ হৈলে॥ ছঃখিনীর দিন 

ছখেতে গেল । তুমি ত মথুবায় ছিলে হে ভাল ॥ আমি নিজ সুখ দুখ কিছু না জানি। 
তোমার কুশলে কুশল মানি ॥* 

(২) *সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম। কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো, আকুল 
করিল মোর প্রাণ ॥ না জানি কতেক মধু, শ্যাম-নামে আছেগো, বদন ছাড়িতে লাহি 
পারে। বআশিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো, কেমনে পাইব সখী তারে ॥” 

(৩) “বধু কি আর বলিব আমি । জীবনে মরণে, জনমে জনমে, প্রাণনাথ হইও 
তুমি ॥ তোমার চরণে, আমার পরাডু, বান্ধিল প্রেমের ফাঁসি । সব সমপিয়া, এক মন 
হৈয়া, নিশ্চয় হইলাম দাশী ॥* ৯. 

(৪) “কে বলে পিরীতি হাসিতে পিরীতি করিয়। কান্দি! জনম 
গেল ॥" 
দাগের কিছু পরে চৈত্র পেরে জর কৰি সহি এইকপ পদ 
রচনা করিয়াছিলেন :-__"অঙ্গনে রহিল আমার হিয়ার হেম হার। পিয়া যেন গলায় পরয়ে 
একবার ॥ রোপিঙ্গ মল্লিকা নিঙ্গ করে। গাখিয়া ফুলের মালা পরাইও তারে ॥” 

গোবিন্দ দাসের প্রায় সমসাময়িক বৃন্দাবন দাস তংক্ৃত চৈতন্যভাগবতে এইরূপ ভাষা 
ব্যবহার করিয়াছেন £_-“নাচে বিশ্বস্তর, সবার ঈশ্বর, ভাগিরণী তীবে তীরে । যার পদধূলী, 
হয়ে কুতুহলী, সবাই ধরিল শিরে ॥ অপুর্ব বিকার, নয়নে সুধার, হুঙ্কার গর্জন শুনি। 
হাসিয়া হাসিয়া, 3) ভুলি, বলে হরি ভি বালী ঘ* 

কুত্তিবাসী রামায়ণ গোবিন্দ দাসের করচার অন্ততঃ ৬*)৭* বৎসরের পর্বদবন্তী। বটতলার 
_ ছাপা রামারণে তাহার ভাষা কিক্রপ আকার ধারণ করিয়াছে তাহা সকলেই অবগত 
ই আছেন। তথাপি করেকটি নমুনা দিতেছি :_ 
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(১). “মাঝে সীতা আগে পাছে হই মহাবীর । ছই ক্রোশ পথ বাহি যান গঙ্গা 
__ তীর ॥ ভ্রীরাস বলেন ভরদ্বাঙ্ছের নিকটে। আলি বাসা করিয়া থাকিব| নিঃশঙ্কটে ॥. 
সুনিগণের বেষ্টিত বসিয়া ভরদ্বাজ । তারাগণ মধ্যে যেন শোভে বিরাজ ॥ হেন কালে 
সেখানে গেলেন তিন জন ॥ [তিন জনে বন্দিলেন সুনির চরণ ॥ শ্রীরাম বলেন শুন মুনি 
মহাশয় । তিন জন তব ঠাঞি করি পবিচত্র ॥ ওর বশরখের পুত্র মোরা হুই জন। 










ক) মনে মনে চিন্তা করে দেখি 
একবার ॥ স্বর্গে ছিল বীরবাহ সন্সিল নাসির । কারে পাঠাইব যুক্তি না পাই ভাবিয়া ৫ 
লং শাহ দা লোন ন! এলবাম খান দিশা বসেতিযানে » 











ভূমিকা ৮৯ 
গণ অঙ্গ মলিন বদন । ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে রাজা দশানন ৷ ক্ষণে ক্ষণে সুরা হয়ে 
ভুমিভলে পড়ে । এত দিনে পার্বতী শঙ্কর বুঝি ছাড়ে ॥ রাবণের মাতা সে লিকষা লাম 
ধরে। কান্দিতে কান্দিতে গেল রাবণ গোচরে & সন্তানের স্রেহ বশে দুঃখিতা অন্তরে | 
রাবণে বুঝায় বুড়ী অশেষ প্রকারে ॥ বিভীষণ ভাই তোর ধন্দপীল অতি। এসেছিল 
বুঝাইতে তারে মার লাখি ॥” 

(৩) মে পড়ি বালীরাজা করে ছট্কট। ধাইরা গেণেন রাম তাহার নিকট ॥ 
স্থগ মারি ব্যাধ যেন ধাইলা উদ্দেশে । ধাইয়া গেলেন রাম সে বালীর পাশে ॥ রক্তনেত্রে 
স্্রীরামের পানে চাহে বালী। দত্ত কড়মড় করে দেয় গালাগালি ॥ নিবেদিলা তারা 
মোরে বিবিধ বিধানে । করিলাম বিশ্বাস চণ্ডালে সাধু জ্ঞানে ॥ রাজকুলে জন্মিয়াছ 
নাহি ধর্দজ্জান। আমারে মারিলা রাম এ কোন বিধান ॥ কোন দেশ লুটাইয়! দিলাম 
কারে ক্লেশ। কোন দোষে করিলা আমার ও 0 আর বংশে জন্ম নে সে 
রথুবংশে। ধার্মিক বলিয়া তোমা সকলে পাও কোন ধর্টের কাজ করিল! 
আপনি । অপরাধ বিনা বিনাশিলা মন বলে রামচন্দ্র দয়ার নিবাস। 
যত দয়া তোমার সব আমাতে প্রকাশ ॥ . তান্রীর ছলে রাম রম বনে বলে। কাহার 
বধিবা প্রাণ সদা ভাব মনে ॥” 

শাস্তিপুর-নিবাসী বৃদ্ধ পণ্ডিত শীঘুক্ত হরিলাল গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন, করচার্‌ 
প্রাচীন পুথি জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের নিকট ছিল, তাহা অনেকেই জানেন। 
“কিন্ত করচার যোল আনা মৌপিকতা৷ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হয়।” 

তাহার কেন? আমি নিশ্চয়ই জানি যে জয়গোঁপাল গোস্বামী মহাশয়ের মুদ্রিত 
করচা যোল আনা খাটী নহে। তিনি নিগ্দেও আমার নিকট একথা স্বীকার, 
করিয়াছেন । অপরাপর প্রাচীন পুথি সম্পাদকগণের ভা তিনিও প্রাচীন বর্ণ-বিজ্ঞাসের 
প্রাকৃত রীতি কতকটা বদলাইয়াছেন। তাহা ছাড়া মাঝে মাঝে অপ্রচলিত শব্দও 
পরিবর্তন করিঘাছেন; এবং পরারচ্ন্দের যেখানে কোনরূপ ব্যতিক্রম 
পাইয়াছেন, সেখানে ছুই একটি শব্দ কমাইয়া, বাড়াইয়া তাহ! নিয়মিত করিয়াছেন। 
সেকালে প্রাচীন হাতের লেখা পুথি মুদ্রাবস্ত্রে উঠিলেই তাহার এইভাবে বেশ-পরিবর্্ন হইত, 
শুধু করচাকে এক! এ অপরাধে দোষী করা ঠিক হইবে না। 

এইন্ধপ পরিবন্ধন সস্বেও যদি চ্ডীদাস, কত্তিবাস, কৰিকন্কণ ও ক!শীদাস প্রভৃতি 
প্রাচীন কবিদিগকে মানিয়া লওয়া হয়, তবে করচা কি দোষে অপাংক্রে্ হইয়া থাকিবে ? 
বরঞ্চ উল্লিখিত কবিদের রচনা যতটা পরিবর্তিত হইয়াছে, করচার তাহা হইতে ঢের 
কম পরিবর্তন হইয়াছে । 

পুর্কোই উক্ত হইয়াছে যে সময়ে করচা মুদ্রিত হয় তখন জয়গোপাল গোস্বামীর জোচেষ্ঠ 
প্র বনোয়ারী লালের বয়স ৪* এর কম ছিল না। তিনি এই কাধ্যে সর্ব্মবিষয়ে তাহার 

চ্ছ 





৫০ গোবিন্দ দাসের করচা 


পিতার সাহায্য করিয়াছিলেন। পুথিখানি মাঝে মাঝে কীটদষ্ট ছিল এবং তাহার কোন 
কোন জায়গার পাঠ পড়িতে পারা যায় নাই। সেই সক্ল স্থান বদ্ধ গোস্বামী মহাশয় 
অন্থমানের উপর নির্ভর করিয়া পুরণ করিয়াছিলেন, এবং স্থানে স্থানে অপ্রচলিত শব্দ 
পরিবর্তন করিয়া আধুনিক শব্দ যোজনা করিয়াছিলেন। কিন্ধ মোটের উপর এই পরিবর্তন 
বেশী নছে। যে লকল জারগা এইরূপ পরিবন্িত হইয়াছিল, তাহার যতটা মনে আছে, 
বনোগ্নারীলাল গোস্বামী মহাশত স্বীয় বিশ্বাসাহুসারে এই সংস্করণে তাহার প্রাচীন পাঠ 
রক্ষা করিয়াছেন । 

যদিও করচার লেখা অতি সরল এবং স্খপাঠ্য, তথাপি ইহার ভাষায় প্রাচীনস্বের চিন 
সনেক আছে, কয়েকটি শব্দ লক্ষ/ করিলেই একথা৷ প্রতীয়মান হইবে :_ 

নিয়ড়ে নিকটে (“কুষের নিয়ড়ে তথা কাম ভগ্ন ছয়” ( ১* পৃঃ); পাড়. =পার 
(শঅবধৌত বীর পাড়, হইতে ঝাপ দিলা” ২ পুঃ । ); পিব= পান করিব ( “মোরে বলে আন 
বিষ শীম্ আমি পিব” (৬ পুঃ); বার দিলা=উপস্থিত হইল! (“একে একে আগলি’ 
বার দিলা সেই স্থানে" নাট=নৃত) (সহঞ্জে চলিলে দেখায় নাটুয়ার 
নাট ।” (৩ পুঃ) ; পড়. = পড়.ক ("তথাপি আমার মুণ্ডে পড়, শত বাজ।” (৫ পৃঃ); 
পাকাড়ি=ধরিয়। ( “অনস্তর গদাধর পাকাড়ি চরণ ।” (৬ পৃঃ); লাগাইলা = দিলা ( “প্ৰভু 
ভোগ লাগাইলা।” (৭ পুঃ); তুহু’ = তুমি (*নীলাচলে গিয়া তুহ' থাক মোর ঠাই।” 
(২২ পৃঃ) ; ইষ্টগোষ্টি করি মাস্মীয়তা করা (“এইকূপে পক্ষকাল ইষ্টগোষ্টি করি।” (৭৫ পৃঃ); 
মুছি= আমি ( “ভাবিতে লাগিহ্ন মুহি ভাগে; কিবা হবে ।” ( ১৩ পৃঃ) ; বলনা = গঠন 
( “ডমরুর মধ্য জিনি কটার বলনা ।” (= পুঃ); পোকুর= পুকুর (“কন্তা পুত্র অট্টালিকা 
পোকুর উদ্মান।” কফুকারি=কান্দিয়া (“অমনি রমশিগণ কুকার উঠিল।” (১১ পুঃ); 
তচুস্ তাহাতে ( “উখলিয়া পড়ে তচু শচীমার শোক” । (৭ পৃঃ) বাত_=ৰাকা ( “ছুই 
চারি বাত, কহি মায়! কাটাইয়| ৷” € ৯৩ পুঃ) ; কতি= কোথায় (“কতি বা থাকিবে 
তব লোপা রূপা দান1।” (৯৬ পুঃ); মোপানে= আমার দিকে ( “হই চারি বাত.কে 
মোপানে চাহিয়া” (১৯ পুঃ); ঘাড়ি=ঘাড় ( “খাড়ি ভাঙ্গি পড়িতেছে আক্কুল 
পরাণ ।” (২৫ পৃঃ) ; আধসা ? ( “আঁধসা পিষ্ঠক পুরি রসপুর গজা ।” (২* পৃঃ) ; তেঁহ=তিনি 
( “নারায়ণ গড়ের তেঁহ গ্রাম্যদেৰ হয়।” (১৬ পৃঃ) ; আশুয়ান অগ্রসর ( “চারিটা রূপার 
হচ্দ/চলে আগুয়ান ।” (১৭ পুঃ); ধা = অন্ধ (*ঘানির বলদ সম সর্ব্দদা সে জাধা |” ৯ পৃঃ); 
গোফ = গুন্ (বহৃতর,গোফা আছে তার চারিভিতে।” ৩৫ পৃঃ) ; দোসর = তুল্য (“সোণার » 
দোসর তন্তু ভূতলে পড়িল ।” ৪৭ পৃঃ); ঝাঁকি দিতে=বুঝিতে ( * সর্্যাগীরে ঝাঁকি দিতে 
আইল! আপনি ।” (৬১ পূঃ) ; কাহা = কোথার ( “গোবিন্দরে কাহা কুষ্ আনাও ষিলিয়। ।” 
(৬৬৮ পুঃ) ; উন্দমতশ্উন্মত্ত। (“সদা উন্নমত প্ৰভু কুঞ্চেতে অবেশ ॥*-_-৬১ পৃঃ 
ধাতি-গোপন ভাবে থাক! ( “ধাতি দিছ্াছিল সেই বৈশ্য লুকাইয়া।” (৭৮ পুঃ; 
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ভূমিকা > 
নূরথ সুখ (“নূরখ সন্যাসী মুহি কিছু নাহি জানি ।” (২৩ পৃঃ) ; খোড়া = অল্প ( “থোড়া থোড়া 
চুন! আটা সংগ্রহ করিয়। ৷” (৩৩ পুঃ) ; পাকাইরা = পাক করিয়া (পরুটা পাকাইনা। প্রহু লাগাইল 
ভোগ ।” (৩৩পুঃ) ; তৰি = তথায় (“কত শত লোক তথি আসিয়া ুটিল।” (৩৯পৃঃ); চাম্বনি = 
শিঙরি ? ( “চাঙ্বনি শিঙরি বলি-হাসিল তখন ।” (৪২ পৃঃ) ; উভরা = উচ্চন্বরে ( “আছাড়ি 
বিছাড়ি সবে উ্তরায় কান্দে ।”) (১৯ পৃঃ) ; কাকি বাধি = একত্ৰ হইয়া (“কাকি বাৰি মুল্লাবাসী 
থাকিতে কহিল ।” (২৭ পুঃ) ; ইহ = এইখানে (“একজন পাণ্ডা ইহ থাকে নিরন্তর ।” (৭৯ পুঃ) 
বাটা =দান (“কেহ চুণা আনি দেৱ অতিথির বাটা ৷” ) ; পাহাড়ি =পাছকোল করিয়। 
“{“পাছাড়িয়৷ রাজ! তবে প্রদুরে ধরিলা।” (৪৫ পৃঃ); ছিটা! ? (“মিছা হিটা = মিছ। 
ভিটা” (৫৩ পৃঃ) । বিছারি = আছাড় খাইয়া (বোধ হয় বিস্তারি কথা হুইতে__প্রেমে গদ গদ 
হৈয়া পড়য়ে বিছাড়ি” এহি=এই ( এহি গ্ৰন্থে না রহিল ) ( ২২ পৃঃ) 
প্রাচীন বাঙ্গালায় অনেক হিন্দী কথা পাওয়া যায়। আমি র্গবূলি বা চরিতামৃতের 
ভাষার কথা বলিতেছি ন ; খাটি প্রাচীন বাঙ্গালা পুথিতে ও এই সকল হিন্দী শব্দের প্রভাব 
দেখা যায়। বিজয় গুপ্ের পদ্মা পুরাণ একখানি খাটি বাঙ্গালা গ্রন্থ । ইহাতে ও ‘জেতকে' 
এতেত.কে” “পোখেরি” “দোনো” প্রভৃতি হিন্দী শব্দ দেখা যায়। চণ্ডীদাসের “নাম পরতাপে 
যার ্রছন করলগো, বঙ্গের পরশে কিবা হয় | যেখানে বসতি তার সেখানে থাকিয়া 
গো, যুবতী ধরম কৈছে রয়)” প্রভৃতি পদে হিন্দী শব্দের বাবহার পাওয়া যায়। 
তকরচাতেও মাঝে মাঝে উ্ূপ হিন্দী শব্দ আছে যথা “ভোগ লাগাইলা”, ‘বাত’ ‘পুছে' 
“কাহ! শত শত গোপী কাহা সেই নাট |” করচার আবার কতকগুলি শব্দ আছে, বাছা 
অত্যন্ত প্রাচীন প্রয়োগ ; যথা 'রাগে ডগমগ প্রস্থ দেয় সন্ভরণ' -৫ পৃঃ এখানে রাগ অর্থ 
ক্রোধ নহে, অঙ্গুরাগ । অবস্ত এখন বঙ্গভাবায় রাগের মৌলিক অর্থ-প্রয়োগ আর দেখ! 
যায় না, উহা ক্রোধার্থ সুচক হইয়া গিয়াছে। 











মহাপ্রভু সঙ্গ্যাসের পর স্ত্রীলোকদের স্পর্শ কর! দুরে থাকুক,_ 
তাহাদের সঙ্গে কথা বলিতেন না । 


করচায় সত্যবাই, শক্ষ্মীবাইএর প্রসঙ্গ ছাড়া ও বারমুখী বেস্তা ও ইন্দিরা প্রভৃতি 

* সেবাদাসীদের উদ্ধারের কথা আছে। প্রতিবাদীদের মতে মহাপ্রহু সর্্যাসের পরে কোন 
জীলোকের সঙ্গে কথা বলেন নাই, সুতরাং করচা জাল । 

চৈতন্তদেব ছোট হরিদাসকে জ্রীলোক-সন্ভাঙ্গনের অপরাধে বজ্জন করিয়াছিলেন, এজক্সও 

কেহ কেহ বলিতেছেন সন্যাসের পর তিনি নিজে তো স্রীলোক হহতে দুরে থাকিতেনই, 





৫২. গোবিন্দ দাসের করচা 


পরস্ধ তাহার অন্থবন্তীদের মপো কেহ জ্রীলোকের সঙ্গে কথা বলিলে তাহাকে দূর করিয়া 
দিতেন । ছোট হরিদাস ছিলেন, সুক্ঠ এবং হও যুবা পুরুষ । তাহার কোন দুর্বলতা 
বুঝিতে পারিয়া তিনি যাহা করিয়াছিলেন, নির্বিচারে সর্বত্র সেই নিয়ম চালাইতেন না। 
রামানন্দ রায় তো পুত্রীর সেবাদাসীদের সঙ্গে খুব মিশিতেন। এইজন্য তাহাকে বাস্দুদেব- 
সাৰ্বভৌম প্রভৃতি অনেকে ‘সহজিয়া বৈষ্ণব” বলিয়া ঠাট্টা বিজ্ঞপ করিতেন । “মহারাজ 
সঃ খলু সহল বৈষ্ণবো ভবতি পূৰ্বমনতমন্মাকমূপহাসপাত্রমাশীং" ( ‘মহারাজ, রামানন্দকে 
সহজিয়া বৈষ্ণৰ বলিয়া আমরা ইহাকে কত উপহাস করিয়াছি’-বাসুদেবোক্তি উীচৈতন্ত- 
চন্দ্রোদয় নাটক সপ্তমাক্ষ_-৫ ) এই রামানন্দ রায়কে চৈতন্ক কিরূপ ভালবাসিতেন, তাহা 
সকলেই জালেন। নিত্যানন্দ সম্বন্ধে তিনি বলিম্বাছিশেন, যে “কেহ যদি এরূপ প্রমাণ 
করে যে নিত্যানন্দ মদিরা পান করেন এবং ববনীর প্রতি আসক্ত, তথাপি আমার তাহার 
প্রতি বিশ্বাস অটুট থাকিবে ।” ক্ৃতরাং কেহ স্রীপোকের সঙ্গে কথা বলিলে কি জ্রীলোক 
স্পর্শ করিলে তিনি তাহার প্রতি বিরূপ হইতেন, একথা বলা ঠিক নহে। হাতী ও 
চড়ুই পাখী তিনি এক ওজনে মাপ করিতেন না। যেবে দরের লোক তাহাকে সেই 
ভাবে বিচার করিতেন । 

তিনি সন্স্যাসের পর জ্রীলোক স্পর্শ করিতেন না, কিংবা স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলিতেন 
না--এ কথাও ঠিক নহে। চৈতন্ত চরিতাম্বতেই আছে "যাটার মাতা নাম ভট্রাচাখোর " 
শ্ুহিনা। প্রভুভবণ তেঁহ সেছেতে জননী ॥” (চৈ, চ, মধ্য, ১৫1৭৪) অমোথের সঙ্গে 
ঝগড়া করিয়া ধাটীর মাতা ও সার্ধদতৌম বিমর্ষ হইলে “হার দুঃখ দেখি হা প্রবোধিয়া। 
ছাঁহার ইচ্ছাতে ভোঙ্গন কৈল! তুষ্ট হৈয়া ৪” ( মধ্য, ১৫ পঃ ৩৩ শ্লোক )। ফাটার মাতার, 
সঙ্গে কথা না বলিলে চৈতন্য তাহাকে প্রবোধ দিবেন কি প্রকারে ? হরিচরণের অদ্বৈত 
মঙ্গলে আছে, সন্যাস গ্রহণের পরে চৈতন্য অধ্বৈতগৃহে যাইয়া অৈত-গৃহিনী সীতাঁদেবীর, 
সাষ্ট খান্ত দ্রব্য সম্বন্ধে নানা কথাবার্ভা বলিয়াছিলেন :_“মহাপ্রতু কহে সীতা আজি 
হইবে সামাল ।” “সীত৷ কহে যত চাহ তত অন্প হয়। তোমার ক্বপায় অভাব কিছু না 
রয়” ( অদ্বৈতমঙ্গল, ১*ম সংখ্যা )। চৈতক্ত চরিতাম্বৃতেই আছে :_“পুরীর মন্দিরে নানা 
বাঞ্ বাজে, নাচে দেব দাসীগণ ৷” দেবদাসীরা মহালপ্মীর পালা আভনয় করিতেছিল, 
“মহালন্দ্রী দাসীগণের প্রাগল্ত দেখিয়া । হাসিতে লাগিলা প্রভু নিজগণ লৈয়া ।” (চৈ, চ, 
মধ্য ১৪৫১) এই দেবদাসীগণের অভিনয় উপভোগ করার কথা কবিকর্ণপুর চৈতন্ত- 
চক্লোদর নাটকেও লিখিয়াছেন। নীলাচলে জগ্নাথ দর্শনের আগ্রহাতিশয়ে একটি আীলোক * 
ড় ঠেলিয়া মহাপ্রভুর কাধে চড়িয়াছিল, তহোর অস্থচর সেই জ্রীলোককে নামাইয়া 
দিতে চাহিলে মহাপ্রভু নিষেধ করিয়া .বলিলেন--“ব্বচ্ছন্দে দেখুক জগরাথে।” চৈতঙ্ত 
চরিতাস্বতে আরও লিখিত আছে যে কোন সেবাদাসীর মুখে জয়দেবের গান শুনিয়া 
চৈতন্তদেৰ অজ্ঞানাবস্থায় তাহাকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়াছিলেন। যদি গোবিন্দের 


. 








ভূমিকা . ৫৩. 
বাধা পাইয়া তাহার জ্ঞান ফিরিয়া না আসিত, তবে নিশ্চয়ই ওর রমনীকে. তিনি আলিঙ্গন 
করিতেন, যেরূপ অজ্ঞানাবস্থায় তিনি তীর্থরামকে পদদলিত করিয়াছিলেন এবং সত্যবাইকে 
স্পর্শ করিয়াছিলেন। এ সঙ্গন্ধে অচ্যুতচরণ তত্বনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন_প্যদি 
সন্গিকটবর্তী ভক্ত গোবিন্দ তখন তাহাকে ধরিয়া বারণ লা করিতেন, তবে কি হইত ? 
তবে সত্যের বেলা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাই হইত না কি?” ( এবিসি! গৌরাঙ্গ 
পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ৯৫৮ পুঃ ) 4 

সুতরাং চৈতন্ত চরিতামৃত, চৈতন্য চন্গোদর নাটক প্রভৃতি গ্রন্থের ছারা প্রমাণিত 
এাচ-দ্হইতেছে যে (১) মহাঞু সন্নযাসের পরেও আ্রীলোকের সঙ্গে কথা বলিতেন, (২) জরীলোক 
ই তাহাকে স্পর্শ করিলেও তিনি তাহা নিষেধ করিতেন না, (৩) তিনি সেবাদাসীদের 
এ*ন অভিনয় শুধু দশন করিতেল না উপভোগ করিতেন, (৪) অঙ্গানাবস্থার ক্নি সেবাদাসী- 








১3; দিগের একজনকে আলিঙ্গন করিতেও ছুটিয়াছিলেন। স্তরাং ইহার পরে করচার প্রসঙ্গ 
নাগ" লইয়া হৈ চৈ করিয়া শোকদিগকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা বৃথা পরম মাত্র। তিনি 
এ নহব পতিতদিগকে উদ্ধার করিবার জন্ক অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন। তাহাদিগকে প্রেমের বন্ধায় 
১১3১াসাইকা লইয়া যাইবার জন্ত স্বর্গ হইতে যে মন্দাকিনী ধার! প্রবাহিত হইয়াছিল, তাছাতে 
৭ সণ গাওী স্থাপন করিতে যাওয়া তুল । কেবল পুণাবান লোক দিগের বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিবার 
£5 জন্ত তিনি জগতে অবতীৰ্ণ হন নাই। তদীয় প্রেমের বাধ গতিতে জী পয সকলেই ধরা 
পি পেড়িয়াছিল। উদার আকাশের স্তায় ছিল চৈতগ-প্রেম। তাহাতে সন্ধীর্ণতা আরোপ 
করিয়া তাহাকে প্রেমের “এক চোখে!” দেবতা তৈরী করিবার যে চেষ্ট'; তাহা শিক্ষিত 
সমপ্রদার গ্রাহথ করিবেন না,_ ইতিহাস তাহা মানিবে না । ভগবহপ্রেম-বিশুদ্ধ তাহার চিন্ময় 
দেহের স্পর্শে পাপী-তাপী উদ্ধার পাইত-_হার সেই দেহে অপবিত্রতার লেশ কল্পনা করা. 
ৰাতুলতা মাত্র। আমরা মহাপ্রন্ুর সার্কবনীন প্রীতির প্রতিশ্রুতির উপর মাস্থা স্থাপন, 
করিম! শোবিন্দের এই করেকটি ছত্র আবুন্ত করিতেছি, ইহা চৈতন্চদেবের জীবুখের বাণী £_ 
“চণ্ডাল যুবক-গৃহী বালবৃদ্ধ নারী । নামে মত্ত হইয়া! দাড়াবে সারাসারি। বালক 
বলিবে হরি বালিকা বলিবে। পাযাও অঘোরপন্থী নামে মত্ত হবে। আকাশ ভেদিয়া 
নামের পতাক! উড়িবে। রাজা গ্রজ্জা এক সঙ্গে গড়াগড়ি দিবে ॥” 
প্রতিবাদীর! বলি বেড়াইতেছেন, করচায় চৈতন্ত সহজিগ্াক্ষপে বণিত হইয়াছে। 
‘সহজিয়া’ কথাটা বাঙ্গাল! সমাজে প্রায়ই স্বপিত অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খাহারা 
, জ্লীলোকের প্রেমকেই পরমার্থ লাভের একমাজ উপায় মনে করেন, তাহারাই *সহজিস্া' । 
করচায় চৈতন্তদের বহুস্থানে এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন “প্রেম প্রেম করে 
লোকে প্রেম জানে কেবা । প্রেমের কি তত্ব হয় রমনীর সেবা ॥ অভেদ পুরুষ নারী 
যখন জানিবে । তখন প্রেমের তন্ব জদয়ে 'ফুরিবে। * * * আম্মরামের জন্ত যার 
আহি হয়। তার কি মনের মধ্যে কাম ভাব রয় ॥ আলোর নিকড়ে যথা তমে৷ নাহি রয় । 





৪ গোবিন্দ দাসের করচা 


কুষ্ষের সমীপে তথা কাম ভাম্ম হয় ॥7 ( ১» পৃঃ ) ব্যভিচানীদে্র নিন্দা করিয়া তিনি বলিয়াছেন 
“মুখে বল যাতৃবন্ৎ পরের রমণি । নিজ্জনে পাইলে কামে নুপুৰ অমনি ॥” ( ৯* পৃঃ) যাহারা 
বিষয়ভোগী এবং পর রমণীর প্রতি আপক্ত তাহাদের সঙ্গঞ্জে বলিগাছেন “পরের বিষয়ে 
পর রমলীতে মন। কেমনে করিবে তবে রুষ্ষের সাধন ॥” : ৯৮ পৃঃ) পুনশ্চ “রমনীর 
প্রেম হয় গরল সমান। অস্ত বলিয়া তাহা মূর্খ করে পান ॥* (৩৪ পৃঃ). 

করচায় সব্বত্তই সহজ মতের এইক্ূপ প্রতিবাদ আছে, অথচ প্রতিবাদীরা পুস্তকখানির 
বিরুদ্ধে লোক ক্ষ্যাপাইবার উদ্দেশে মযথ। কুৎ্স। করিয়া বেড়াইতেছেন , করচার একটি 
স্থানে মাছে “অন্তরঙ্গ আছে আর দুই একজন । বাহাদের সঙ্গে হয় গোপনে ভঙ্গন ॥” (৪পুহ) 
এই “গোপন ভজন” কণাটুক নি্গড়াইয়া আপত্বিকারকগণ ইহা হইতে সহজিয়া গন্ধ 
বাহির করিয়াছেন, কিন্ত তাহাদের ‘প্রামাণিক গ্রন্থের কথাগুলি ত প্রায় এইরূপ 
ভাবেই আছে। “অন্তর সঙ্গে করে রস আস্বাদন । বহিরঙ্গ সঙ্গে করে নাম সঙ্গীর্তন ॥" 
এই “গোপন ভোক্ষন" এবং “রস-আস্বাদন”_এই দুই কথার যানে কি এক নহে? 
চৈতন্য ঢরিতাসুতের অন্তাথণ্ডে স্বক্ধণ দামোদরের সঙ্গে চৈতন্তদেবের নিগূঢ় রাধাক্ব্ণ 
লীলারস আস্বাদনের কথ! বিস্তৃত্ভাবে বণিত আছে, সেই রস আস্বাদনের সময় বাহিরের 
লোক তথায় যাইতে পারিত না; রামরাত সেই গৃঢ় রসলীলা বলিতে গেলে মহাপ্রভু 
তাহার মুখ চাপিরা ধরিয়াছিপেন। এই “গোপন ভঙ্গনের” নিগূঢ় কথা করচাতেই আছে, 
"যুবকের আড়ি যথ। যুবতী দেখিয়া । সেইরূপ আর্তি আর না পাই ভাবিয়া ॥ এ কারণে 
ভক্তগণ ভজে যছুপতি। পরীভাবে তার প্রতি স্থির করি মতি ॥” (১৮পৃঃ) *কুন্দর নায়ক দেখি 
আন্দরী নায়িকা । যেই ভাবে দেখে তারে হৈয়া রাগান্মিক। ॥ সেই ভাবে কুঘণকে ডাকছে 
বার বার। আপনি শ্মচিয়। বাবে মনের আদ্ধার ॥” (= পুঃ) কূপের নিকট “পরবাপনিনী 
নারী ব্যগ্রপি গৃহকর্ধ্” ইত্যাদি বাশিষ্ঠ রামাযরপোক্ত শ্লোকে মহাপ্রস্থ সেই নিগুঢ রসের 
আত্বাদ বর্ণনা করিয়াছিলেন ॥ 

সুতরাং এই বে ‘সহজিয়া’ অভিযোগ ইহা ও প্রতিবাদিগণের হৃদয়ের অকপট কথা নহে। 
ইহা করচাকে হতাদৃত করিবার উদ্দেশ্বে স্বেচ্ছাকুত অথবিক্বৃতি ৷ 


কৃুষ্ণদাস চৈতন্যদেবের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিলেন কিনা! ? 
চৈতঙ্ক চরিতাম্বৃতে লিনিত আছে রুক্ণদাস নামক এক বাষ্ষণ মহা প্রন সঙ্গে দাক্ষিণাতে। 
গিগ্াছিলেন। সেখানে গোবিন্দ কশ্দ্রকারের কোন উল্লেখ নাই,__স্তরাং ধাহারা 
দর্ক্মব্ষিয়ে চরিকামবতের অন্তস্থার বিসর্গটি পথ্যন্ত বিজ্ঞানন্ক্রেত উতিহাসিক প্রমাণ বলিয়া 
গণ) করেন, তাহারা উ গ্রন্থে গোবিন্দ নাসের অঙ্গল্লেন তত্বিরন্ধে একটি প্রধান প্রমাণ বলিয়। 


গ্রহণ করিতেছেন । 











ভুমিকা ৫৫. 
কুষ্ছদাস নামক একটি ব্রাহ্মণ যে খানিকটা দুর পশ্যন্ত চৈতন্তের অন্থগামী হইয়াছিলেন, 
তাহা করচাতেই পাওয়। যাইতেছে । । ২৯ পুঃ) 
কবিকর্ণপুরের চৈতন্তচন্দরদর নাটক এবং বৃন্দাবন দাসের চৈতন্ত ভাগবত এই 
স্কভয়ই বৈষ্ণব সমাদের সন্গজনাদুত প্রামাণিক গ্রন্থ এবং উভরই চৈতন্য চরিতা্বতের, 
পূর্ববর্তী } ইহাদের কোনটিতেই ক্বষ্ণদাস নামক ব্রাহ্মণের দক্ষিণগমনের উল্লেখ নাই। 
চৈতন্জ ভাগবন্তে দাক্ষিণাতোর বিশেষ কোন উল্লেখ দেখা যায় না । কিন্তু চৈতন্ত-চন্গোদয়ে 
স্পষ্ট করিয়া লিখিত আছে যে কোন ব্রাহ্মণকেই চৈতন্যদের তাহার সহিত দক্ষিণে যাওয়ার 
অন্তুমতি দেন নাই। বে সকল ব্রাহ্মণ তাহার সঙ্গে খানিকটা দুর গিয়াছিলেন, তাহার! 
গোদাবরী তীর পর্য্যন্ত যাইগ্রা তাহার সাদেশে ফিরিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
চৈত্তন্ত দেবের পঙ্গে দাক্ষিণাত্য অমণের কোন ব্ৰাহ্মণ সহচর নিযুক্ত না করাতে 
রাজ প্রতাপ-রুত্জ বাহুদের সার্কভৌমের উপর বিরক্তি প্রকাশ করিলে পণ্ডিত-প্রবর 
রাজাকে স্পন্টই বলিয়াছিণেন, যে মহাপ্রভু তাহার সঙ্গেঞান ব্রাহ্মণ লইতে স্বীকার করেন 
নাই, এইজন্য গাহারা গোদাবরী পথান্ত প্রস্থর অস্থগমন করিয়াছিলেন, সেই সকল ব্রাহ্মণ 
ফিরি-1 আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কুষ্চদাস যে শুধু গোদাবরী তীর পথ্যস্ত গিয়াছিলেন, 
চৈতন্য চন্োদয়ের এই কথার ভাহ। দৃঢরূপে প্রমাণিত হঃতেছে। স্বতরাং আমরা 
করচার প্রমাণকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া এইমাত্র বলিতে পারি যে ক্বল্চদাস খানিকটা 
দূর পর্যন্ত ( গোদাবরা তীর পর্যন্ত ) দক্ষিণ যাত্রার ন্থগমন ক্রিযাছিলেন। ব্রাহ্মণের 
এই খানিকটা যাওয়ার কথ! জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া চৈতন্ত চরিতাম্বতকার তাহাকে 
চৈতন্তের দীর্ঘ প্রবাসের সঙ্গী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন । 
বিশেষ দেখা যায় রুষণদাস নদিয়ার গমন করিয়া শটীদেবীকে প্রভুর পুরীতে প্রত্যাগমনের 
সংবাদ দিতেছেন। এই হত্রে পরবন্ত্ী কালে কেহ কবিরাজ গোস্বামীকে তুল সংবাদ 
দেওয়া সম্ভব । চৈতন্য ভাগবত. জয়ানন্দের চৈতক্যমঙ্গল, কৰি কৰ্ণপূরের নাটক এবং 
লোচনাদাদের চৈতন্তমঙ্গল প্রভৃতি সুপ্রাচীন পুস্তক যাহ! খাস বঙ্গদেশে বসিয়া লেখকেরা 
লিখিয়া ছিলেন, তাহাদের কোনটিতেই কক্চদাসকে প্রহর দাক্ষিণাত্য,_হমণের সঙ্গী বলিয়। 
উল্লেখ করা হয় নাই। স্তরাং একমাত্র চরিতামৃতোক্র প্রবাদ মামরা প্রামাণিক বলিয়া 
গ্রহণ করিতে পারি ন। । 
চরিতামৃত করচার প্রার ৯০৪ * বৎসর পরে লিখিত হর। গ্রন্থকার বৃদ্ধ . কবিরাজ 
গোস্বামী ১৬ বহপর বরস হইতে ৯৩ বৎসর বহস পপ্যন্ত অসিচ্ছিল্ ভাবে বৃন্দাবনে ছিলেন। 
তখন বৃন্দাবনের পথ অতি দুর্গন ছিল। সুতরাং তাহাকে অনেকটা! জনশ্রুতির উপর 








+ “বাকে সিন্ধযিৰাণেন্দী গস ্ৰাবনাস্রে স্থযোহ্যসিত পক্ুষ্যাং আস্থোরং পূর্ণতাং গত: 
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নির্ভর করিতে হইরাছিল। রূপ ও সনাতন বৃন্দাবনবাসী ছিলেন, ঠাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
মহাপ্রভুর সম্বন্ধে যেটুক জানিতেন সেটুক অবস্ত প্রামাণিক ছিল, কিন্তু তাহ! ছাড়া অপরাপর 
কথার উতিহা খুব দৃঢ় ভিত্তির উপরে নাই । চৈতন্ত চরিতাম্বৃতকার এই জনশ্রুতি মাত্র 
আশ্রত্র করিয়া চৈতরাদেবের দাক্ষিণাত্য-ভমণ লিপিবদ্ধ করিবার জন্ত অপরাধ স্বীকার 
করিয়া মা্ল্দনা চাহিয়াছেন, এবং তন্দত্ত বিবরণে ক্রম ভঙ্গ হইয়াছে, এই আশঙ্কার কথাও 
জালাইয়াছেন (মধ্য ৭ম ১*৫, মধ্য লম পঃ ৮, মধ্য ১*ম পঃ ১৭৪।১৭৬ ) তন্দত্ত দাক্ষিণাত্য 
ভ্রমণ অতি সঙ্কেপে আছে, এমন কি প্রবাসীর লেখককে পথ্য্ত স্বীকার করিতে হইয়াছে 
যে ক্ঞ্চদাস কোন ক্রম রক্ষা করেন নাই । (তিনি লিখিয়াছেন, “চরিতাম্বতের নামগুলি 
একখানি মানচিত্রে চিহ্নিত করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে পুরীতে প্রত্যাগমনের 
পর কেবলমাত্র স্মরণশক্তি অবলম্বন করিয়া কতকওলি তীর্থস্থানের নাম বলিয়া, দেওয়া 
হইরাছিল।” এই অসম্পূর্ণ, অসংলগ্র এবং ক্রমভঙ্গ পূর্ণ সংক্ষিপ্ত বিবরণকে প্রবন্ধ লেখক 
সমাশ্রয় করিয়া! করচার বিরুদ্ধে তর্ক জাল বিশ্তার করিতেছেন, ইহ! বড় আশ্মধ্যের কথা। 
লোচন দাসের চৈতক্তমঙ্গল কিংবা জয়ানন্দের চৈতন্ত মঙ্গল, কবি কর্ণ পুরের চৈতঙ্র চন্োদয়, 
ও চৈতন্তা ভাগবৎ প্রভৃতি কোন পুস্তকেই চৈতন্তদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সঙ্গী বলিয়। কোন 
ক্ুষণদাসের উল্লেখ নাই । ক্রঞ্চদাস দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের বরাবর সঙ্গী থাকিলে ইহার! অবশ্যই 
সে কথা উল্লেখ করিতেন। লোচনদাস বরঞ্চ চৈতন্যদেবের মধুর! ভ্রমণের উপলক্ষে কষ্চদাস 
নামক এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাহার সাহচধ্যের অনেকবার উল্লেখ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে 
উদোরপিঞ্ডি সম্ভবতঃ বুধোর উপর পড়িচাছে। 


করচার ভৌগলিক তন্তু ॥ 


গোবিন্দদাল মহপ্রভুর দাক্ষিণাত্য লমণের যে ভৌগলিক বৃত্তান্তটি দিয়াছেন, তাহা 
এত পুষ্ধাস্থপুঙ্খ ও বাস্তব, যে তাহা যে কোন লোক পড়িবেন তিনিই এই শ্রদ্ধের দিগ দর্শনীর 
প্রতি শ্বাস্থ স্থাপন না করিয়! পারিবেন না। 

করচাতে দেখা বায় চৈতন্কদেব পুরী হইতে রওনা হইয়া পর পর নিয়লিখিত স্থানগুলি 

পর্যটন করেন। ১৫১০ পৃষ্টান্দের সই বৈশাখ তিনি পুরী হইতে রওনা হন । 
'আলালনাথ হইতে গোদাৰরী তীরে বৌদ্ধগণের তাৎকালীন প্রধান কেন্দ্র ত্রিমন্দ নগরে, 
১০০০ তথায় তুঙ্গভঞ্পাবালী চুণ্ডীরাম' তীর্খকে ভক্তিপথে প্রবস্ধিত করেন ; তৎপর ত্রিমন্দ হইতে প- 
ডি হা হইয়। সিদ্ধৱটেশ্বরে (কেউ নগরের নিক্ষটবন্তী ) তৎপর পার। নগরের নিকটস্থ বটেশবরে 
তথায় ভীমের উদ্ধার {| বে সাতদিন অবস্থান এবং নখে গমন । তৎপর ২* মাইল 
১৪4 ব্যাপক এক জঙ্গল অতিক্রমণ, তৎপর মুর্লা নগরে গমন (সুল্লা নগর নুত্রা-নদী তীরবর্তী, মুল্লা 
সাজের নিকটবত্তী ) হা হে নেট নে লিন্ডে ১০৮৮৮১১১ 


. 


নি জাত ০০০০ 





ভূমিকা ৫৭ 
তথায় তিন দিবস সবস্থান, তৎপর বগুলা নামক বনে পন্থভীল নামক দস্থ্যকে উদ্ধার । তিন 
দিবস এক ব্ক্ষতলে অনাহারে উন্মত্তাবস্থার যাপন। বগুলা হইতে গিরীশ্বরে, তথায় ছুই 
দিবস বাস। গিরীশ্বর হইতে জিপদী নগরে, ( ত্রিপদী মাঙ্ছাজ হইতে ৪* মাইল উত্তর- 
পশ্চিমে ), তথা হইতে পাল্লা নরসিংহ, তৎপরে বিফ্ুকা্কীতে ( কাজীভরস্, ত্রিপদী হইতে 
৪৭ মাইল দক্ষিণে ), তথা হইতে" কালতীর্থে ও সন্ধি তীর্থে :ৎপরে চাইপল্লী ( ত্রিচিনো- 
পোলি ১, তথা হইতে নাগর, (১৪৫ মাইল পূর্বের ও সমুদ্রের কূলে অবস্থিত )। তৎপর : 
তাঞ্জোরে *__তাজোর নাগর হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণে ;_তৎ্পর চগ্ডালু, পর্বত পার হইয়া 
পক্মকোটে ( তাঞ্জোর হইতে ৬* মাইল উত্তর পশ্চিমে ), তার পর ত্রিপাত্র নগরে (পগ্মকোট 
হইতে ৬* মাইল দক্ষিণে )__ক্রিপাত্র হইতে ৩** মাইল ব্যাপক ঝারিবন নামক এক জঙ্গল 
অতিক্রমণ, ইহাতে এক পক্ষ বায্সিত হয়। জঙ্গল পার হইয়া রঙ্গধামে, ( আধুনিক পরীর 
জিপাত্রের দক্ষিণ পশ্চিমে ) তথায় নৃসিংছ সুর্ি দর্শন, রঙ্গধাম হইতে রামনাথ নগরে ( সমুদ্রের 
উপকূলে রামেশ্বরের অতি নিকটে ৷ )। রামনাথ হইতে খবভ পর্বত হইয়া রামেশ্বরে 1 তথা 
হইতে মাধবী বনে এবং তান্পলী পার হইয়া কন্তাকুমারীতে গমন এবং তথা হইতে ত্রিবন্ধু 
( ত্রিবান্ধুর) নগে, ত্রিবস্ধু হইতে পয়োষ্িতে (আধুনি = পানোনী), তথা হইতে মৎপ্ততীর্থ, রাম- 
গিরি, কাচাড়, ভদ্রানদী, নাগপঞ্চপদী অতিক্রম করিয়া চিতোলে (আধুনিক চিত্রল দুর্গ, 
মহীশূরের উত্তর সীমান্তে) গমন, চিতোল হইতে চও্ডপুর, গুর্্ধয়ী নগর, (গুজরাট নহে, হায়ত্রাবাদ 
র্যাজ্যের নিকট ) কাগডার দেশ, ও পরে পূর্ণ নগরে (পুনা, এখনও তন্লিকটবর্তী নদীর নাম পূর্ণ 
রহিয়াছে), পূর্ণ নগর হইতে চোলেশ্বর, দেবলেশ্বর পার হইয়া পাটস নগরে, তথ! হইতে জেনুরী, 
এই স্থলে খাগুবাদেবের সেবাণাসী অভাগিনী মুরারিদের বিবরণ দেওয়া আছে। তৎপরে 
চোরানন্দীবনে নারোলী নামক ত্রাঙ্গপ-দন্থাকে উদ্ধার, মূলা নদী পার হইয়া! খণ্ডলা, তংপরে 
নাসিকে ১ নাসিক হইতে ত্রিমুক (আধুনিক ত্রিদুক), তথা হইতে দমন নগরে, তান্দী নদী অতিক্রম 
করিয়া ভ'রোচ নগরে, তথা হইতে বরোদা, নারোজ্জীর মৃত্যু এবং আহামাদাবাদের এশ্বর্ঘ্য 
বর্ণন (“আশ্চর্য আহামাদাবাদ পাকের সহর” ) শুলামতী নদী অতিক্রমণ। কুলীন 
গ্রাম বানী রামানন্দ ও গোবিন্দ চরণের সহিত সাক্ষাৎ এবং তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া লওয়। ; 





৯ পানিহাটী নিবাসী সপ্রি্ধ বৈধণন__পর্ককার আক অমূলযখন ঝা ভট্ট লিৰিয়াছেন 2 

"তারের কথা কেবল এক করচাছই পাওয়। হাত। তবার এক প্রধান গৃহে ভাহার ( ঠৈতগ্- 
পু) বিশরহ আছেন 

+ রামের মপিরে "হরি বোলা" নামক দেব-বিশ্রহ আছে । “ফি ঝোলা” শব্দটি বাঙলা শব্দ । এদিকে 
করচা্ দৃষ্ট হয় এই অঞ্চলে যখন চৈতন্ পু ষপ করিতেছিলেন, তখন কা সে "হরি বোল” শব্দ এবং 
তগীয় উদ্দাম ভক্তি উচ্ছাস দেখি “ক্ষেপা হরিবোলা বলে শুনে সকলে। ক্ষেপাইতে ।কত লোক হরি 
বোল বলে॥” ( ৩৯পৃঃ ) এই হি বোলা’ বিগ্রহ কটক-পরবাসী জু কুমুদবন্ধু সেন দেখিয়া আসিছাছেন। 


জত 





৫৮ গোবিন্দ দাসের করচা 


তৎপর ঘোগায় বারমুখীর উদ্ধার, জাফরাবাদ, পরে লোমনাথে গমন। সোমনাখের পরে 
স্ুনাগড়, গৃণার পাহাড় অতিক্রমণ ; তথা হইতে অমরাপুরী, গোপীতলা, রৈবতক ও প্রাভাস। 
>লা আশ্বিন দ্বারকায় গমন, ১৬ই ব্দাস্বিন স্বারকা হইতে ন্ম্দা তীরে দোহদ নগরে তথা 
হইতে কুক্ষী, আমঝোরা, মন্দুরা, দেবর ( বৈশ্ছনাথ নহে ) শিবানী, চতীপুর, রায়পুর, 
বিদ্তানগর ও রত্রপুরে গমন এবং মহানদী পার হইপসা স্বর্ণগড়ে প্রবেশ, তথা হইতে সন্বলপুর *, 
অ্রমরা, প্রতাপনগর 1, দাসপাল, রসাল কুণ্ড, খ্মবিকুপঢা, আলাল নাথ, তথা হইতে পুরী । 

এই বৃত্তান্তে নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে চৈতগ্তদেব পুরী হইতে পূর্ব উপকূলের 
সমন্ত দক্ষিণাংশে ক্রমে পরিত্মণ করিয়া পশ্চিম উপকূলে ক্রমে গুজরাট পধ্যন্ত দর্শন 
করেন। গুজরাট হইতে নর্ম্দ! ও বিন্ধাগরির সমস্ত পথে প্রায় এক সরল রেখা পুরীতে 
প্রত্যাবর্তন করেন। ৯৫৯* ঝরী্টাব্দের ৭ই বৈশাখ তিনি দাক্ষিগাতঠাভিদুখে রওনা হুন 
ও ১৫১১ পৃষ্টান্দের এর! মাঘ পুরীতে প্রত্যাগমন করেন। ন্মৃতরাং এই ত্রমণ-কার্্য একবৎসর 
৮ মাস ২৬ দিনে নির্কাহিত হইয়াছিল। 

প্রত্যেকন্থানে পর্যটকদের দৈনন্দিকী ফেব্ুপ নানাকোৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার বর্ণনা আছে, 
তাহাতে মহাপ্রভুর জীবনের এই প্রায় হুইটি বৎসরের কাহিনী যেমন উচ্ছল হইয়াছে, 
তাহার অন্ত কোন জ্ীবন-চরিতে তত্বপ বাস্তব ছবি একখানিও লাই। এই বৃপ্তাস্তাট 
ম্যাত্তিভ্যালের জেরুজ্সেলাম, নরহরির নবস্ধীপ ও মখুরা, ও জয়নারায়ণের কাশী প্রভৃতির 
বর্ণনা হইতেও আমাদের চক্ষে বেশী হৃদ্গ্রাহী হইয়াছে । 


ভুগোলে ভুল ধরা। 


করচায় উল্লিণিত আছে-__“বারমুখী কুলটারে প্রভু ভক্তি দিয়া । সোমনাথ দেখিবারে 
চলিল ধাইয়া ৫ জাফরাবাদের দিকে প্র চলি যায়। বহু কষ্টে তিন দিনে পৌঁছায় তথায় ॥” 
প্রবাসীর আপত্তিকারক বলিতেছেন ( ১৩৩২ শ্রাবণ ৪৭৮ পুঃ) “ঘোঘ! হইতে জাফরা- 
বাদ আকাশ পথে ১৮* মাইল অপেক্ষা কিছু বেনী । পাকা সোজা রাস্তা কল্পনা করিলেও 
প্রত্যহ ৫৩৫৪ মাইল পথ অতিক্রম করা৷ অসস্ভব। “প্রভাতে উঠিয়া মোর! সোমনাথে 
যাই। ছয়দিন পরে গিরা সেখানে পৌছাই ॥ জাফরাবাদ হইতে সোমনাথ বড় জোর 
*৬* মাইল । এই ৬* মাইল অতিক্ৰম করিতে ছয় দিন লাগিল, আর তাহার ঠিক পূ্বকার 
১৬” মাইল অতিক্রম করিতে তিন দিন 111” 

সাহার এই “আকাশ পথের” জরিপটা ভাল করিয়া বোঝ! গেল না। এবার মামলাটা 
একবারে পুকুর চুরির । আমরা অনেকগুলি মানচিত্রে দেখিয়াছি তাহার প্রত্যেক গুলিই 





* সম্বলপুর তদবধি সহ প্রভুর বি্রহের পুজা চলিতেছে । bl 
+ এখানে গৌর বিগ্রহ আছে। প্রভাপরুত্ ই বিগ্রহ স্থাপিত করেন। 4: 





ভূমিকা ৫৯ 


একরূপ॥ মিলাইয়া দেখিবার স্থবিধার জন্ত সে, লি ওয়াকার সাহেব ক্ুত এবং এযাল্বে” 
মারল স্থীট হইতে জন্‌ মারে কতৃক প্রকাশিত ভারতবর্ষের মানচিত্রধানির উল্লেখ করিতেছি । 
প্রত্যেক মানচিত্রেই দেখা যায় ঘোঘ। হইতে জাফ-প্রাবাদ ৭৭3 মাইল +“১৮* মাইলের 
উপরে” নহে। আমর! পথের খুব সথপ্ম হিসাব করিয়া মাইলের সংখ্য! নির্ধারণ করিয়াছি, 
ইহাতে ছুলের কোন আশঙ্কা নাই। শ্থতরাং যোখা। হইতে জাফরাবাদ তাহারা দৈনিক, 
২৫২ মাইল হিসাবে গিয়াছিলেন। গোবিন্দদাস লিঙগিয়াছেন এই পথটা ভাহারা তিনদিনে 
বহুকষ্টে উত্তীর্ণ হন। বহুকঞ্টের কারণও মানচিত্র দেখিলে অনুমান করা যায়। ঘোদা 
এবং জাফ রবাদের মধ্যে গ্রাম কি নগর বিশেব কিছু দেখা যার না। স্থতরাং লোকালর- 
বিরহিত পার্বত্য স্থানটি খুব তাড়াতাড়ি অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। অব্য ২৫১ মাইল 
রাস্তা দৈনিক হাটা কিছু বৃহৎ ব্যাপার নহে। লেখক ৭৭১ মাইলকে ১৬* মাইলের উপরে 
পরিকল্পনা করাতে ঠাহার উদ্দেশ্য সফল হয় বটে, কিন্ত সত্যের ঘোরতর অপলাপ করা হয়। 
জাফ-্লাবাদ হইতে সোমনাথ মানচিত্রে ৯১,১, মাইল । স্বচ্ছন্দ মনে ভাল করিয়া সমস্ত 
দৃশ্য দেখিতে দেখিতে গেলে এই ৬০১৯, মাইল যাইতে ৬ দিন কেন, ৯৫ দিনও লাগিতে পারে । 
বিশেষ তৎপূর্বে প্রত্যহ ২৫১ মাইল বহুকষ্টরে পথ/টন করার পরে পখ-ভ্রমণে অবসাদ আসা 
স্বাভাবিকই বটে । 


আটাচুণা৷ লইয়া বিবাদ 


ত্রিবাঞ্ধুর ও কাবেরীর তীরে চৈতন্তপ্রত্থ আটাচুণা ভিক্ষা পাইয়াছিলেন, ইহা অসম্ভব 
কথা বলিয়া প্রবাসীর লেখক নানান্ধপ কুটতর্ক উত্থাপিত করিয়াছেন ॥ তিনি বলেন দেশে 
আটাচুণা পাওয়া যায় না। “একমাত্র এই দোষেই করচাকে অনৈতিহাপিক ও কাল্পনিক 
বলা বাইতে পারে ।” ভাহার যুক্তিগুলি নিজের নিকট এতই দৃঢ় বোধ হইতেছে যে বহু 
স্থলে তিনি রূপ কথ! ব্যবহার করিয়াছেন । কিন্তু “ঘোগ! হইতে জাফ-ব্রাবাদ ১৬* মাইলের 
উপর" এই সিদ্ধান্তের স্তায় আটাচুপার কথাটা ও অসার। দক্ষিণ মালাবার পালঘাটবাসী 
অধ্যাপক রাও বাহাছুর অনন্তরুষণ নসয়ারের নিকট আমরা প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তাহার বাড়ী 
হইতে একদিনে ত্রিবা্ুর হাটিয়া যাওয়া যায়, স্থতরাং সেদিককার সকল কথাই তিনি বিশেষরূপে 
অবগত আছেন । ১৫১৯ খৃঃ অন্দে কি তরিকট সময়ে তাহাদের দেশে আটাচুণা পাওয়া 
যাওয়ার সম্ভাবনা! ছিল কিনা, এই ছিল আমার প্রশ্ন। তিনি বলিলেন “চালের গুড়া, ময়দা, 
ভাজা কলাই সুটির গুড়া, এই তিন ভ্রব্যের মিশ্রনে যে খাত্ম প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা 
আমাদের দেশে ‘আটাচুণা’ বলিয়া পরিচিত। ত্রিবাছুর অঞ্চলের খাঁটি দেশবাসী লোকেরা 
প্রাচীন কালে ইহা খাইতেন এবং এখনও খাইরা থাকেন। চিনি ও গুড় দিয়া জলে 
ুলিয়া ইহা খাইতে হয়। প্রবাস-যাত্রার পমন ইহাই অবল্বন।” রাও বাহাহর 





৬০ গোবিন্দ দাসের করচা 


আয়ার আমাকে এই কথাগুলি একখানি চিঠি লিখিয়া ও জানাউয়াছেন, তাহা পাদটাকায় 
দেওয়া গেল। * 

এখন দেখা যাইতেছে লেখকের কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা নিরাপদ নহে, সুতরাং এ 
সম্বন্ধে বাক্ৰিতগ্ড৷ কর! বৃথা । 

কিন্ত আটা চূণ! যদি সে দেশে এই আকারে না থাকিত,_যদি শুধু ময়দাকেই তাহ। 
বুঝাইত, তথাপি ৪১৫ ৰৎ্সর পূর্বে সেখানে উক্ত ত্রব্য সুলভ হওয়ার বহু অজ্ঞাত কারণ 
থাকিতে পারিত। ধরুন, সে সময়ে মুসলমানদের সঙ্গে যৃদ্ধ-বিগ্রহের দরুণ অশাস্তিতেই হউক 
অথবা! বিজয়নগরের হিন্দু রাজত্বের অভূতপূর্ব গৌরবে আকৃষ্ট হইয়াই হউক, বহু উত্তর পশ্চিম- 
বাসী লোকের দাক্ষিণাত্যে যাইয়া বাস করিবার কারণ দীড়াইয়াছিল। তাহারা হয়ত 
শেষে অল্লাহারী হইয়াছিলেন ; কিন্ত প্রথম ছুই এক শতাব্দীতে তাছাদের দেশ প্রচলিত খা) 
খাইতেন, স্তরাং সে দেশে মন্দা তখন স্থলভ থাকিবার কথা । 

সে যাহা হউক যখন “আটা চুণা” দ্বারা তাহার! যাহা বুঝিতেন, তাহা সে দেশে তৎকালে 
খুবই প্রচলিত ছিল, ইহার অকাট্য প্রমাণ পা ওয়া যাইতেছে, তখন কাল্পনিক নর শানাইয়া 
লড়াই করিবার কোন দরকার নাই । 


রাজা রুদ্রপতি । র্‌ 


ত্রিবাক্ধুরের ইতিহাসে তৎসময়ে রাজা এ, রবিবর্স্মার নাম পা ওয়া যায়, কিন্ত করচায় 
স্নাঙ্গার নাম লিখিত হইয়াছে কুদ্রপতি, ইহা লইয়া তাহারা খুবই হৈ চৈ করিয়াছেন। 

>৫১* পৃষ্টান্দের একখানি তাঅশালনে পাওয়া যায় সেই সময়ে জিবান্ধুরের রাজ! ছিলেন 
মার্তও ব্শ্ম । তিনি কাল্‌কান্দ রাজধানীর ৰীরপ্যাণ্ডান প্রাসাদ হইতে উক্ত তা্শাসন 
প্রকাশ করেন। কিন্ত পিঃ সান্‌ গুনি তাহার ত্রিবান্ধুরের ইতিহাসে লিখিয়াছেন মার্তণ্ড 
বন্দ সে সময়ে রাজত্ব করেন নাই, তখন রাহা ছিলেন এ, রবিবর্ক্মা। মার্ক বর্ষা, এ, রবি- 
বন্দ্মার পরে ১৫২৮ পৃষ্টান্দ হইতে ১৫৩৭ পৃষ্টান্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন । স্থতরাং সেই সময়ে 
কে রাজ! ছিলেন, তাহা লইর! গোল আছে । ত্রিবান্ধুর সে সময় ( ১৫৬৫ খৃঃ পর্য্যন্ত) বিজখ- 
নগরের অধীন একটা ক্ষ রানা ছিল। এবং তথাকার জনৈক শিক্ষিত ও সঙ্জান্ত ব্য'ক্ত 
আমাকে জানাইয়াছেন, সেই সময়ে এই ক্ষুদ্র রাজাটিতে আবার বহু অধিনায়ক ছিলেন। 
সুতরাং চৈতক্সদের তাহাদের মধ্যে সেইরূপ কোন ক্ষুদ্র নেতার রাদ্ো গিয়াছিলেন কিনা, 
জানা যায় নাই । 





® “Atta Ohuna in a kind of flonr—s mixture of whet, rice and the groev puleo fried 
and It in an ordinary diet for persoue who Koon love jvarney. 10 is taken 
© with sugar or টার after mizing with > little water. Te was and in even now an আতা 
of diet with orthodox men and women.” 
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ভূমিকা ৬১ 


রাজাদের দলিল পত্রে যে নাম পাওয়া যায়, তাহা পোষাকী নাম॥ কিন্ত সাধারণের 
মধ্যে অনেক সময় তাহারা ভিন্ন নামে পরিচিত থাকেন। আলমগির আরাদ্রীবের, সেলিম 
জাহাঙ্গীরের, নূরজাহান মেধেকুত্,ছার এই ক্ূপ নামের বাহুল্য রাজ রাজড়াদের বংশ-তালিকার 
সর্বত্র দৃষ্ট হয়। শ্রীহট্টের ইতিহাসকার লিবিয়াছেন বানিয়াচঙ্গের দেওয়ানদের প্রচলিত নাম 
ও বংশ-তালিকা এবং অপরাপর দলিল পত্রে প্রদত্ত নামের প্রান্ছই শক্য দৃষ্ট হয় না। জঙ্গল- - 
বাড়ীর দেওয়ানদের সম্বন্ধেও এইরূপ অনৈক্যের দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাইতেছে, তাছ! 
আমি পূর্বে-বঙ্গ গীতিকার অন্তুক্রমণিকায় খুব বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিয়াছি । 

উড়িম্তার তাৎকালিক রাজা প্রতাপরুত্র প্রায়ই 'গজ্গপতি’ আখ্যায় আখ্যত হইয়াছেন । | 
তৎপূর্ববন্তী তথাকার এক রাজা বঙ্গপাহিত্যে “ভ্রমর” নামে অভিহিত হইয়াছেন, অখচ 
“ভ্রমর” তাহার নাম নহে--উপাধি মাত্র, সে রাজার নাম কপিলেঙ্গ দেব। 

এই সময়ে বিজয় নগরের রাজাদের এত উপাধি ছিল যে তাহা লইয়া পম্চ/ত) লেখকেরা 
অনেকই ঠাট্ট। করিয়াছেন, * ত্রিবান্ধুরের রাজারা তখন ছিলেন বিঙ্গয-নগরের আনীল |, 
সম্রাটের যখন এত উপাধি ছিল/ তখন সামন্ত রান্দাদেরও কতকটা সেইরূপ থাকবার কথা। 
আপত্তি-কারক বলিয়াছেন, ত্রিবান্ধুরের রাজারা ছিলেন বৈষ্ণব, তাহাদের খপ কাহার ৭ 
“রুজ্রপতি” উপাধি খাকা সম্ভবপর নহে। এই সময়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা 
যায় ত্রিবান্ধুরে পর পর এই তিন রাঙ্গা রাজস্ব করিতেছিলেন ; মার্ভণ বরা, এ, রবিবর্দ্দা 
এবং উদয়াদিত্য বর্ম । এ সকল নামই সৌর, ইহাদের কোনটিই বৈষ্ণব নছে। 
বিশেষ “রামেশ্বর” অর্থ যদি শিব হইতে পারে, তবে "ক্ু্রপতি” অর্থই বা বিষ্ণু হইতে 
আপত্তি কি? 

















দা husband of 85০৫ (that is) of Good Fortune, God of great provinces, King 
of the Grontest Kings and God of Kings, Lord of al Horse forces, Master of those which 
kuow not how to speske, Emporour of threo Emperours, Conqueror of all which bo. রও 
and Kooper of all which 
tho Vanguishor of Muhamotan উজ Ro 
of the spoiles and Riches of 
of the head of the [গা 
tho Ben, Hunter of Elephants ; which liveth and glorieth is 
রাও TH, X. 1746. quoted by 0৯০০ bin European travel 
এই লেখার বানানগুলি পঞ্গিজজ বানানের অন স্ব, হৃতরাং কেহ তাহ! সুজ্রাকর পরমার সনে করিবেন 
না । ভক্ত বিবরপটি পিমেন্টের চিঠি হইতে সংগৃহীত (১২৯৮ 43 অন্দে লিখিত )। 
এই উপাৰি গুলি সঠিক অথবা দেও কঠিন, কতেকটির অন্মৰাদ দিতেছি। “লৌভাগা-পৃতি”, 
প্মহারাষ্ট্-পাতি,” "রাজর্াজেন্বর,” “রাজ-কুলেনর,- "অন্বপতি." “অব্যকপতি " “্িরাষ্টপতি" পূর্ব পশ্চিম উত্তর 
দক্ষিণদিগ্পতি,” "ক্ষার পাল," “গজ-পতি” ইত্যাদি__এই উপাধিগুলির নধ্যে "পতি" (7০০5) শব্দের 
ৰাহলোর অতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 
- 
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৬২ গোবিন্দ দাসের করচা 


এই সময়কার ত্রিবান্ধুরের ইতিহাস সম্বন্ধে উতিহাসিকগণ অতি অল্প কথাই জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। এই সন্দেহপূর্ণ জটিল প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে ত্রিবান্ধুর রাজ্যের রাজাদের 
ও কুত্ৰ ক্ষুদ্র অধিনারকদের তাৎকালিক ইতিহাস পুষান্থপুছ্খরূপে জানা দরকার, তজ্জন্ত 
বিস্তর মাল মসলা ঘাটিতে হইবে । এই অসাধ্য সাধনের ছর্গম পথ ত্যাগ করিয়া আপত্তি- 
কারক এক কথায় সহন মীমাংশ। করিযাছেন। “এক মাত্র এই কারণেই করচা অগ্রহ ৷” 

তাহার বুক্তিটা শাণিত করিস চৈতন্ত চরিতাম্বৃতের দিকে ফিরাইয়! লউন । উ্রগন্থের 
মধ্য-থণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে এক শত ত্রিশ শ্লোকে "প্রতাপকদ্রের” স্থলে গ্রন্থকার “বদ্ধনরুদ্র" 
লিখিয়াছেন। এখন যদি এক মাত্র এই কারণেই চৈতন্ত চরিতাম্ৃতকে অগ্রহা করা হয়, 
তৰে লেখক কি বলিবেন ? 


চৈতন্য প্রভুর পাচক ব্রাহ্মণের দরকার এবং বর্ণাশ্রম। 


আপত্তি-কারকেরা বলিতেছেন ( প্রবাসী চর্থ সংখ্যা, ২৫ ভাগ, ১ম খণ্ড, ৪৮৯ পৃঃ) 
যে ক্নঞ্চদাস ব্রাহ্মণ যদি মহাপ্রহুর সঙ্গে না যাইবে, তবে তাহাকে রাখিয়া থাওয়াইবে কে? 
সন্ত্যাস এ্রহপের পরে কখনও তো এমন শুনি নাই যে কেহ রীধুনী বামুন সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। 
কূপ, সনাতন, জীব ইহারাও তো ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন’ ইহাদের তো! 
ক্বাধুনী বামুন সঙ্গে লওয়ার বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। বুদ্ধদেব হইতে নিবাস, নরোত্তম 
এমন কি লালা বাবু পর্য্যন্ত কাহাকেও তো পাচক ব্রাহ্মণ সঙ্গে লওয়ার জন্য ব্যস্ততা দেখা 
যায়না। 

পূর্বেই (উক্ত হইয়াছে, কবিকৰ্ণপুর স্পষটাক্ষরে বলিয়াছেন, গোদাবরীর তীর পর্যন্ত যে 
সকল ব্রাহ্মণ তাহার অন্থগমন করিয়াছিলেন চৈতন্ত তাহাদিগকে সঙ্গে যাইতে দেন নাই । 
প্রতাপরুত্জ যখন সার্কভৌমকে অন্থযোগ দিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মণ সহচর ছাড়া তাহাকে 
আপনার! যাইতে দিলেন কেন? তখন সার্কভৌম বলিলেন, মহাপ্রভুর নিষেশে কোন 
ব্রাহ্মণ তাহার অন্থগমন করিতে পারেন নাই ( রাজ্দা--“ ব্রাহ্মণাস্তাবদ্দ,রং--সেকুবন্ধ 
পর্ধ্যন্তং কিসু* ন প্রেবিতাঃ : ভট্টাচার্য্য“ ত্তানন্থমতেঃ গোদাবরী প্যন্তন্ধ ” চৈতন্য 
চক্গোদয় নাটক, শম 'অন্কঃ। ) 

মোট কথা আধুনিক বৈষ্ণবদের কেহ কেহ বর্ণাশ্রম ধর্ম পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবার 
আগ্রাছাতিশরে এই জীবন্ত নরদেবতাটিকে গ্লোকান্কিত পাযাণ-বিগ্রহে পরিণত করিতে 
চান। তাহারা তাহাকে স্বতিকারদিগের অধীন এবং তাহাদিগের অপেক্ষা ছোট করিয়া 
ফেলিতেছেন। চৈতন্ত-জীবনী পাঠ করিলে দেখ! যায় তিনি সগ্নযাস আশ্রমের নিয়মগুলি 
₹ মানিয়া চলিতেন না । তিনি স্যাসের নিক্ষম লঙ্ঘন করিয়া! প্রত্যহ প্রেম-ভক্তি পরিপুষ্ট 
করিবার জন্ত বারংবার জগরাধের ভোগ সান্ধাদ করিতেছেন, এইজন্য সার্বভৌম 





ভূমিকা ৬৩ 
প্রথমতঃ তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। *অগন্সা্থ বতবার কররে ভোজন । ততবার 
সন্যাসী সে করছে ভক্ষণ ॥ বুবাকালে এত ভক্ষণ যে জন করয়। তার কাম নিবৃত্তি 
কেমন মতে হয় ॥"* ( লোচন দাসের চৈতর্যমঙ্গল মধ্যথণ্ড ) 

এই সন্্যাসের রীতি অগ্রাহ্য করার জন্ত সার্বভৌম চৈতরূদেবকে .অঙ্গযোগ দিলে 
তিনি পরম দৈন্য সহকারে বলিয়াছিলেন_-“সন্ল্যাসী আমারে নাহি জানিও নিশ্চয় ।” 


“সন্যাসী করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি ।” (চৈ, ভা, অন্ত্য ) দামোদর পণ্ডিত তাহার : 


সন্ন্যাস ধর্শ্মের ব্যতিক্রম দেখিলে--তাহাকে শাসন করিতেন ("আমি তো সগ্্যাসী দামোদর 
ভ্রক্মচারী। সদা রহে আমার উপর শিক্ষাদণ্ড ধরি” ( মধ্য, গম পঃ, ১৯ শ্লোক, চৈ,চ ) 
একথা সত্য, তিনি মাধৰী-সংস্ৰদায় ভুক্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি মাধ্বাচাখ্যের মত মানিয়া 
চলিতেন না। মাধ্যচা্্য ভগবানের ওশ্বর্ধ্যের উপর জোর দিতেন। কিন্ত কে না জানে 
মহাপ্রভু ভগবানের মধুর লীলার অন্থ্রাগী ছিলেন? 

অব্য এ কথাটা ঠিক বে তিনি ধর্দ্বপ্রচারের জন্য প্রাচীন খ্ষিদিগের মতাঙ্ুসারে 
নজিরসহ বৈষব মহাগ্রন্থ ‘হরিভক্তি বিলাস’ রচনা করিবার জন্ত অশেষ শাঙ্কুসলী সনাতনকে 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে ছিলেন, সমস্ত স্বতিশাস্ের উর্দ্ধে, তিনি 
মনুষ্যত্বের অতি উর্ধেস্থিত দেবলোক হইতে প্রেমের অপূর্ব উন্মাদনাময় সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন, 
তাহাতে অচল চলিয়াছিল এবং নদী উজানে বহিয়াছিল। 

রামরায় শুদ্র হইলেও চৈতন্তদেব তাহাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। চৈত্ন্ত চরিতা- 
মৃতের মতে ত্রাঙ্গণগণের ইহা ভাল লাগে নাই । তাহার! বলিয়াছিলেন, “এই তো! সন্ল্যাসীর 
তেন্দ দেখি ব্রহ্ম সম । শৃদ্র আলিঙ্গিয়া কেন করেন ক্রন্দন ॥” ( চৈ, চ, মধ্য, ৮ম পঃ, ১৬) 
বস্তত যে বর্ণাশ্রম-্ধর্শ্ম চৈতন্যদেব শিথিল করিয়াছিলেন, বৈষ্ণব সমাজে আবার তাহা 
মাথা জাগাইয়া তুলিতেছিল। ক্ুষণদাস কবিরাজ এই অংশটি কবিকর্ণপুরের গ্রন্থ হইতে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষোক্ত পুস্তকে ব্রাঙ্মণগণের এই বিস্ময়ের কথাটি নাই৷ 
ধাহারা করচার বিরোধী, তাহাদের কেহ কেহ রুষ্দাস ব্রাহ্মণ সঙ্গে না থাকিলে মহাপ্রতু 
বিদেশে মহা মুক্ষিলে পড়িতেন, এই আভাস দিয়াছেন। তিনি শুধু রামরায়কে আলিঙ্গন 
দেন নাই, শৃত্ ্রীগোবিন্দকেও আলিঙ্গন দিয়াছিলেন। 

নিত্যানন্দকে তিনি জাতি-ভেদের গণ্ভী লঙ্ঘন করিয়া ভ্রাতৃভাব স্থাপনের জন্য বঙ্গদেশে 
নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, নিত্যানন্দ ছিলেন ভোলা মহেশ্বর_পতিতের প্রতি তাহার 
ছিল অপার করুণা । চৈতন্ত বুঝিয়াছিলেন, তিনিই পতিত-উদ্ধার-কায্যের সর্বাপেক্ষা 
যোগ্য । এইজন্য তিনি নিত্যানন্দকে বঙ্গদেশ ছাড়িয়া দীর্ঘকাল কোঁথায়ও খাকিতে 
দিতেন ন! । কিরূপে নিয়শ্রেণীর লোকের! আভিজাত্য গর্ষিত সমাজে একটু আদর 
পাইবে, তাহা তিনি গ্রহের অর্গল বন্ধ করিয়া নির্জনে নিত্যানন্দের সঙ্গে আলোচনা 
করিতেন । (চৈ, ভা, ) 


. 





১9 গোবিন্দ দাসের করচা 


নিত্যানন্দ গৃহাশ্রম স্বীকার করিয়া শুধু স্বর্ণ বণিক উদ্ধরণ দত্তের হাতের ভাত 
খাইতেন না, হাড়ি, ডোম সকলের ঘরেই খাইতেন। ( “ছেন জাতি না খাইল যার ঘরে” 
চৈ, ভা, ২৪শ অ ) কায়স্থ-কুল শিরোমণি কালিদাস যখন ঝড়, নামক ভু'ইমালীর উচ্ছিষ্ট 
আম্রফল ড্রেন হইতে তুলিয়া লইয়া তাহা চুষিয়া খাইয়া জাতি-ভেদের মস্তকে বজ্ঞাঘাত 
করিয়াছিলেন-_-তখন প্রেমের দেবতা চৈতন্ত তাহার এই কাধ্যের অঙ্কুমোদন করিয়া 
উৎসাহ দিয়াছিলেন। কালিদাস শুধু ঝড়,র উচ্ছিষ্ট খান নাই, তাহার পদরজ অঙ্গে 
মাথিয়| জাতিভেদের অসারতা প্রমাণ করিয়াছিলেন। চৈতন্য এজন্য তাহাকে সাধুবাদ 
দিয়াছিলেন। আন্দ যে গোস্বামীর৷ সর্ধজাতি নির্বদিশেযে মন্ত্র দিয়া সকলের ঘরে আহার 
করিতেছেন, তাহ সেই পতিত পাবন দীনদয়াল প্রভুর উদারতার ফলে । প্রক্নত বৈষ্ণবগণ 
শাক্ত' কবির নিন্দাবা্ধকে পুষ্পচন্দন মনে করিতেন, “গৌর ব’লে আনন্দে মেতে । একত্রে 
ভোজন ছত্রিপ জেতে ॥ বাগ্দী হাড়ি ধোপা কলুতে একত্র সমস্ত ।” এই আনন্দ-গঙ্গায় 
অবগাহন-পূণ্য বৈষ্চবেরা পুনরায় নিজদিগকে জাত্যাভিমানের কুক্ষীগত করিতেছেন, ইহা 
বড়ই আক্ষেপের বিষয় । কীর্ত্নীয়ারা গদ করিয়া গাহিয়া থাকে “সব অবিধি ন’দের বিধি” 
অন্যত্র যাহা অবিষি বা অশান্্ীয় তাহাই "নাদের বিধি” । চৈতন্তচরিতাম্বৃতে দেখা যায় যবন 
হরিদাসকে প্রভু আ্রাহ্মণের শরান্ধে ব্রাহ্মণ তুল্য আদর ও শ্রদ্ধা দিয়াছেন এবং তাহার মৃত্যুকালে 
সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডশীকে দিয়া সেই ভক্তপ্রবরের পাদোদক পান করাইয়াছিলেন। তিনি 
বজ্জগন্ভীর স্বরে ঘোষণ! করিয়াছিলেন “মোর জাতি সোর সেবকের জাতি নাই” ( চৈ,ভা, 
অন্ত) ১১) চৈতন্ঞদেব সন্যাসী পণ্ডিতদের গর্ব নাশ করিবার জন্য শৃদ্র রাম রায়ের দ্বারা 
শাজ ব্যাখা করাইরাছিলেন--"সন্্যাসী পিত গণের করিতে গর্ব নাশ । নীচ শুক্র দ্বারা 
করে ধর্শের প্রকাশ ।” (চৈ,চ অন্ত্য ৫/৩৪ ) আজ কাল বৈষ্ণব সমাজের সেই বিশ্বব্যাপী 
উদার নীতি সঙ্গী হই আসিতেছে। ঈশ্বর পুরী পুনঃ পুনঃ নিজকে “শৃত্রাধম” বলিয়াছেন। 
এখন কার চৈতন্ত ভাগবতের কোন কোন সংস্করণে *শৃক্রাধম” পাঠের স্থলে পকষুত্রাধম” লিখিত 
দেখিতে পাইতেছি। সম্পা্দকগণের কাহারও কাহারও পাণ্ডিত্য সঞ্বন্ধে আমার কোন 
সংশয় নাই । তাহারা যে অনেক প্রাচীন পুথি দেখিরা চৈতন্ত ভাগবত সম্পাদন করিয়াছেন, 
তাহা তাহারা নিজেরাই লিখ্য়াছেন। ওাঁছারা পাদোটাকার অন্তান্ত স্থলে পাঠান্তর 
দিয়াছেন কিন্ক “ুজাধম” যদি বা কোন পুথিতে ছিল, তাহা লিখিয়া অন্ত কোন পাঠান্তরের 
উল্লেখ করেন নাই । চৈতন্ক ভাগবতের বহু প্রাচীন পুথি সামরা দেখিয়াছি এবং তাহাদের 
সর্কত্রই “শৃত্রাধম” পাঠ আমর! পাইয়াছি। এ সন্বক্ধে বিশ্ববিগ্তালয়ের প্রাচীন পুথি 
বিভাগের ভার প্রাপ্ত শীযুক্ত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় এম. এ-, মহাশর আমাদিগকে 
লিখিয়াছেন £_*কলিকাতার বিশ্ববিষ্যালয়ের পুথি শালার রক্ষিত বৃন্দাবন-দাসক্ৃত চৈতন্ত- 
ভাগবতের পুখি সমুহের অনেক গুলি পাঠ করিয়া দেখিলাম । এই গ্রন্থে ঈশ্বর পুরী “আনি 


শুড্রাধম” বলিয়া আত্মপরিচয় দিরাছেন। ৪৮১ নং পুথির ৭২ পৃষ্ঠার ৪৮২ নং পুথির 








ভূমিকা be 

৩৬ পৃষ্ঠায়, ৪৭৩ নং পুথির ৩» পৃষ্ঠায় এবং ৪৭২ নং পুথির * পৃষ্ঠার স্পষ্টক্ষরে এই কথা 
লিখিত আছে ।” ৮ 

মহাভক্ত ঈশ্বরপুরীর নিকট চৈতন্যনেব “দশাক্ষরপ মন্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাহাকে 
সর্ধ তীর্থ অপেক্ষা শ্রে্ঠ ও পুণ্য তীর্থ বলির কীর্তন করিয়াছেন । এ হেন ব্যক্তি ত্রাহ্মণেতর 
জাতি হইলে নে যে সমাজ বিরোধী কথা হয় । 

চৈতন্তদেব ত্ৰাক্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্ত কোন কুল তাহাকে চিহ্নিত করিতে 
পারে নাই। তিনি ছিলেন সর্বকুলের বিশ্বপ্রেন্গিক কুলদেবতা ॥ সর্ব বর্ণের সঙ্গে তাহার 
বৈষম্য দূর করিবার জন্য তিনি শিখাহুত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন । তিনি ক্ুষ-ভক্ত ছিলেন, 
কিন্ত বৈষ্ণব বলিতে এখন আমরা যাহা বুঝি তিনি তাহা ছিলেন না। তিনি দর্পণ সন্মুখে 
রাখিয়া মাপ জোক দিয়া তিলক কাটেন নাই কিংবা কোনরূপ অঙ্গরাগ করেন নাই । 
চৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটকে কবিকর্ণপুর লিখিয়াছেন *ন্সানং নো তুলসী নিষেবন বিধি নো চক্র- 
সন্দশনং নো নাম গ্রহণঞ্চ নো নতি ততি নো” ( দশমাঙ্ক )। তিনি নিয়মের গওীতে পা 
দিয়! কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হন নাই। বন্ধ তাহার কুটঙ্ব ছিল। কুটঙ্থ হিসাবে 
বৈধব তাহার পর ছিল না, কিন্ত বৈষ্ণব সমাজ তাহাকে এক মাত্র তাহাদের বলিয়া ঘোষণ! 
করিবেন, এন্সপ সুবিধা! তিনি দেন নাই। শৈব, শাক্ত ও অপরাপর ধর্মমত তাহার রাজকীয় 
প্রেমপথের পরিপন্থী ছিল না। এই জন্য তিনি কখনও ‘হর’ কখনও ‘ভবানী’ নাম গ্রহণ 
করিয়া তাহার আরাধাকে প্রণতি জানাইতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। বর্ণাশ্রমের প্রচারকদের 
এই মহা সঙ্গ)াসীর অপরিহার্য সঙ্গী স্বরূপ একজন পাচক ব্রাহ্মণ জুড়িয়া দেওয়ার 
আগ্রহাতিশয় দেখিয়া হাসি পায়। হরিচরণ তাহার অদ্বৈত মঙ্গলে মহাপ্রদ্থু সম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন *বর্ণাশ্রম চণ্ডালাদি একত্র করিলা ।” 


চৈতন্য দেবের জটা 

দেববিগ্রহ নির্মাণ করিতে গেলে আধুনিক যুগে দাড়ি দেওয়ার রীতি নাই। অদ্বৈতা- 
চার্যের দাড়ি ছিল (“দাড়ি পড়িয়াছে তার হৃদয় ছাইরা” ) ইহা শুনিয়া খড়দহের এক 
গোস্বামী অত্যন্ত বিচলিত হইয়| পড়িয়াছিলেন, কারণ শান্তিপুরে অদ্বৈত বিএহে দাড়ি 
নাই। যাহারা দেবতা, তাহাদের কৈশোর-্ুর্তি কল্পনা করাই এদেশের আধুনিক রীতি। 
কিন্তু অধৈতাচার্য্ের যে দাড়ি ছিল তাহ! শুধু করচার নহে, অনেক প্রাচীন পদেও 
পাওয়া যার। গৌরপদ তরঙ্গিনীতে তাহার আবক্ষ বিস্তৃত লোমাবলীর উল্লেখ আছে । 
এ সম্বন্ধে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিচয়্ ১ম খণ্ডের ৭৫৭ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত চিত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতেছি। এদিকে চৈতন্ত এবং নিত্যানন্দের দাড়ি গোফ বিরহিত কৈশোর নূর্তির 
সঙ্গে যাহারা পরিচিত, তাহারা যদি প্রাচীন চিত্রগুলি দেখিতেন তবে নিশ্চয়ই কতকটা 
বিন্মিত হইতেন । একখানি প্রাচীন পটে নিত্যানন্দ প্রভুর খুব প্রকাণ্ড দাড়ি দেওয়া আছে। 

তৰ 





৬ গোবিন্দ দাসের করচা 


সৃতাং চৈতন্কদেবের জটা হইয়াছিল এ কথাটা অনেক গোঁড়া বৈষ্বের ভাল লাগে 
নাই । করচাতে সন্ন্যাস গ্রহণের পাচ মাস পরে চৈতন্তের জটার উল্লেখ আছে। দীর্ঘকালের 
অন্ত পথ পধ)টন করিতে হইশে সন্যাসীরা কৃত্রিম জটা ধারণ করিতেন এবং এখনও 
করিয়া থাকেন। তীর্থ যাত্রাকালে কেশ-মুগুনের ব্যবস্থা নাই (“প্রবাসে তীর্থ যাআগাং 
যাতূপিত্‌ বিশ্োগতঃ। কচানাং বপনং কাধ্যং ব্বথা ন বিকচে| ভবেৎ”--প্রায়শ্চিত্ততন্বম্‌ ) 
দীর্ঘ প্রবাস যাত্রার প্রাক্কালে জটাধারণের পদ্ধতি রামায়ণের পূর্ব সময় হইতে চলিয়া 
আসিয়াছে। স্বয়ং রামচন্দ্র বনযাত্রার প্রথম দিনেই জটাধারণ করিয়াছিলেন “এবমসন্ত 
গমিষ্যামি বনং বস্তুমহং স্বিত:ঃ। জটাচীরধরো রাজ্ঞঃ প্রতিজ্ঞামন্থপালয়ন ॥” কুত্তিবাস 
রামের এই জটাধারণের কথা বিশেষ করির! উল্লেখ করিয়াছেন। প্রবাসী লিখিতেছেন, 
এপ লটাধারণ তণ্ডস্ল্যাসীর কার্য্য। স্থতরাং রামচঙ্গও তাহার মতে ভণ্ড ছিলেন। , 
তিনি লিখিয়াছেন “যে প্রস্থ ভণ্ডামীর উপর এত চটা যে"__ইত্যাদি ৷ রাম ক্ষত্রিয়, কিন্ত 
চৈতন্তা ব্ৰাহ্ম, এই যুক্তি অবলন্বন, করিয়া তিনি রামের নঙ্গির অগ্রাহ্য করিয়াছেন। 
রামের সঙ্গে তুলনা করিতে যাইয়াও চৈতন্কদেবের বামনাই ফলাইতে হুইবে ! 


চরিতাস্থত ও অন্যান্য গ্রন্থের বর্ণনা অনৈক্য 


চৈতন্তদেব ত্রিবান্কুরে যাইয়া কতকটা দূরে অবস্থিত আদি কেশব ও জনার্দনের 
মন্দির দেখিলেন না কেন এবং “কর্ণাম্বত সংগ্রহ না করিয়াই তিনি চলিয়া আসিলেন” 
এই হেতুবাদে কেহ কেহ করচাকে অপ্রামাণিক মনে করিয়াছেন। গোবিন্দ সামান্ত 
বাঙ্গাল! জানিতেন। সংস্কৃত ত জানিতেনই না, এইজন্য যেখানে পাত্ডিত্যের কথা সেখানে 
তিনি মুক হই থাঁকিতেন। রাম্রায়ের সঙ্গে. চৈতন্ প্রভুর যে আলোচনা হইয়াছিল, 
তাহা শতাংশের এক অংশও তিনি লিখিতে পারেন নাই, এজন্য ছঃখপ্রকাশ করিয়াছেন। 
কর্ণাম্বত মহাপ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এই ক্ষুত্র তত্বও কি আমরা মুর্খ ভুত্যের নিকটে 
আশা করিতে পারি? কোন কোন তীর্থে যাইস্সা কেন যে তিনি কোন কোন 
মন্দির দেখেন নাই তাহার কারণ আমরা তাহাকে পাইলে জিজ্ঞাস! করিতাম। না 
দেখিবার একশত একটা! কারণ থাকিতে পারে। তিনি দাক্ষিণাত্যের সমস্ত দেবমন্দিরই 
দেখিয়াছিলেন, এরূপ কেহ কখন কি হলপ করিয়া বলিতে পারেন? চৈতন্ত চরিতাম্বৃতের 
পূর্ববর্তী “চৈতন্য চক্দ্রোদয়” ও “চৈতন্ত ভাগবত” প্রভৃতি গ্রন্থেও ত কর্ণাস্থত সংগ্রহ, 
এবং আদি কেশব ও জনাদ্দনের মন্দির দেখার কথা নাই। সে সম্বন্ধে আপত্তি-কারক 
কি বলেন? মহাপ্রভুর দ্বারকাণীশের মন্দির দেখার মত এত বড় একটা কথাও ত. 
চর্িতামৃতে নাই, ইহাতে আপত্তিকারক বিস্বত হইয়াছেন, কিন্ত ইহা লইয়া বিশেষ কোন 
বাক্য ব্যয় করেন নাই । 





ভূমিকা i, 
মহাপ্রন্থ অনন্তদেব হইয়াছিলেন এবং অন্বৈতপ্রক্থ দেখিরাছিলেন “সপ্ত কণাধর মহা! 
নাগগণ । উর্চ্ববাহু স্তুতি করে তুলি সব ফণ* কিংবা তিনি নিংহরূপ ধারণ করিয়া কালীর 
বক্ষে নথাঘাত করিতেছেন, এ সকল লৌকিক কথা ছাড়িছা দিলেও চরিতাম্বৃতাদি গ্রন্থে 
যে কথাগুলি অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিকরূপ বর্ণিত আছে তাহারও সমন্তটা সময়ে সময়ে বিশ্বাস 
করা যায় না। চরিতামৃতকার চৈতনক্ত প্রতুর দেহ বর্ণনার উপলক্ষে লিখিয়াছেন যে 
তাহার নিজ বিরাট হস্তের মাপে তাহার দেহ দৈধ্য ও বিস্তারে চারি হন্ত পরিমিত 
ছিল (চৈ, চ আদি ৩৷৩১, ৫৯৬) ইহাতে তাহার দেহ দৈর্ধ্ প্রা ৯ ফিট হইয়া পড়ে। 
কলিকাতার গৃহস্থদের বাড়ীর অধিকাংশ দরজাগুলি ৬।৭ কিংবা জোড় ৭২ ফিট উচ্চ। 
এমতাবস্থায় যদি তাহাকে এই সকল বাড়ীর কোন ঘরে ঢুকিতে হইত, তবে হামাগুড়ি দিতে _ 
হইত। কিন্তু আশ্চ্যযের বিষয় এই যে খাহারা “শিয়ালের” জারগার “শৃগালী’ হইল কিনা, এবং 
পরত ক্বত্রিম জটা ধারণ করিলেন কিনা এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের উরতিহ্‌ লইয়া মহাহট্রগোল 
কপ্িতেছেন ; তাহারা চৈতন্তচরিতাম্বৃতের সকল কথা মানিয়া শইলে প্রভুর যে গৃহ-প্রবেশ 
পধ্যস্ত অসম্ভব হইয়া পড়ে, এন্বন্ধে একটুকু আলোচনা করিলেন না। করচার সঙ্গে চরিতা- 
সতের কোন জায়গার গরমিল হইলে ধাহারা অসহিষু হইয়া উঠেন, তাহারা চৈতন্য চরিতা- 
মৃতের সঙ্গে চৈতন্তভাগবত, চৈতন্যচক্গোদর ও চৈতন্যমঙ্গলের যে কত স্থানে অনৈক্য আছে 
তাহা একবারও লক্ষ্য করেন না। চৈতন্য ভাগবতে আছে সর্যাস গ্রহণের পূর্কারাত্রে মহাপ্রভু 
বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে ছিলেন না ( “নিকটে শুইলা হরিদাস গদাধর”__চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৬ পঃ ) 
কিন্ত এই উপলক্ষে লোচনদাস মহাপ্রভুর সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়ার রাত্িবাসের যে বর্ণনা দিয়াছেন 
তাহার রুচি প্রায় ভারতচন্দের কাছাকাছি যায় ( অবশ্ত ‘লীলা’ বলিলে কাহারও কিছু বলিবার 
থাকে ন! )--“ক্ষেণে দুজলতা বেড়ি আলিঙ্গন করে। নব কমলিনী যেন করিবর কোলে ॥ 
** নানারস বিহারয়ে বিনোদ নাগর । আছুক অন্যের কাজ কাম অগোচর ॥ * * হৃদয় 
উপরে খোয় না শোয়ার শয্যা । পাশ উলটিতে নাহি দোহে এক মজ্জা ॥ বুকে বুকে সুখে মুখে 
রজনী গোঙায়। রস অবশেষে দোহে সুখে নিদ্রা যায ॥* ( লোচন চৈ, ম, মধ্য খণ্ড ) 
ইচতন্ত মঙ্গলে উল্লিখিত আছে সঙ্্যাস গ্রহণের চারিদিন পরে শচীদেবীর সঙ্গে চৈতন্যের 
শাস্তিপুর অদ্বৈত গৃহে দেখা হয়, কিন্ত চৈতন্য ভাগবতে পাই যে সন্্যাসের পর বার দিন পর্যন্ত 
শচীদেবী অনাহারে নবস্ধীপে পড়িয়া ছিলেন, তৎপর নিত্যানন্দ ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে 
সর্ব প্রথম চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের কথা অবগত করান । চৈতন্ামঙ্গলে লিখিত আছে 
সন্্যাসের পরে মহা প্র পুনরায্ নবস্থীপে গির্নাছিলেন (“মায়ের বচনে পুন গেল লবরীপ। 
করুণা বাড়িল নিজ বাড়ীর সমীপ ॥” )। এ কথার সঙ্গে অন্যান্য চরিতাখ্যানের তক্য নাই । 
চৈতন্য ভাগবতে প্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের উল্লেখ অথবা সঙ্গী রুষ্ণদাসের নাম নাই, এবং 
কৰিকৰ্ণপূর যিনি খাস পুত্রীতে বসিয়া ( যথা হইতে মহাপ্রহু দাক্ষিণাতা ভ্রমণে বহি্গত হন ), 
সাহার অস্তঃর্ধানের কিছু পরে লিখিয়াছিলেন যে মহাপ্রহুর সঙ্গে গোদাবরীর তীর অতিক্রম 














৬৮ গোবিন্দ দাসের করচা 


করিয়া কোন ত্রাহ্মণই দাক্ষিণাত্যে যান নাই । ব্অথচ বহুদূর বৃন্দাবনে বসিয়া একশতান্দী পরে 
করিরাঙ্দগ গোস্বামী লিখিয়াছেন যে, কৃষ্ণদান নামক ব্রাহ্মণ মহাপ্রহুর সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে 
 শুনিয়াছিলেন। প্রাচীন কবি বলরামদাস শ্রান্স চরিতামৃতের সমকালে লিখিয়াছেন, 
__ গোবিন্দ মহাপ্রতুর দাক্ষিণাত্য যাত্রার সঙ্গী ছিলেন, অথচ চরিতামৃতে সে কথা নাই। এখন 
খন এতিহাসিক বিচারের যুগ, অন্ধভাবে কোন কথা গ্রহণের দিন চলিয়া গিয়াছে এবং 
 পর্গীড়। বৈষ্ণবদের মধ্যে যখন কেছ কেহ গোবিন্দদাসকে লইক্সা বিচারে বসিয়া গিয়াছেন, 
তখন সকলকে লইয্াই বিচার করিতে বসিবার দরকার হইবে । 
| পুর্বে উক্ত হইয়াছে মেণ্টেজ্দ পিণ্টো এবং মার্কোপোলো প্রভৃতি পর্য্যটকদিগকে লইয়া 
_ এক সময়ে কিরূপ মিথ্যা হৈ চৈ উঠিয়াছিল এবং এখন পৰ্য্যন্ত সেক্ষপীয়ারকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করিবার চে! একবারে নির্বাপিত হয় নাই । মহা কৰির হস্তলিখিত পুথি ও পুস্তক পাওয়া 
যায় নাই, এই অভিযোগ লইয়া তাহার সমস্ত নাটক ও কাব্য বেকন্‌ লিখিয়াছেন,_এইনপ 
__ আন্দোলন এখনও চলিতেছে। * 
____ গোবিন্দ দাসের বিরুদ্ধে হৈ চৈ টা আমাদের নিকট এইন্ধপই একটা আন্দোলন বলিয়া মনে 
হইতেছে। এই পুস্তক খানি আধুনিক বৈষ্ণব সাহিত্যের এতটা জারগ! জুড়িয়া বসিয়াছে 








* পিয়ার সমন্ধে ন্ান্দোলন রক্ত খুব কোঁডুকাবহ । বন গণে জোসেফ হার্ট নামক এক পত্ডিত 
১৮৪৮ ীষ্টাব্দে প্রথম প্রচার করেন, সে্মপিছারের এচিত বলিয়া! থে সকল নাটক চলিয়া আলিয়াছে, তাহা 
সকলই বেকনের লেখা । এই দলের শোড়াদের সংখ সার এডউইন লররেন্সের নাম উল্লিখিত হইতে পারে। 
ইনি ১৯, স্বষ্টান্দে “ৰেকনই সেক্ষপিন্ার' নামক এক বৃহৎ পুস্তক রচন! করেন এবং তাহার একট সংক্ষিপ্ত 
সংস্করণ ০-০*০* কাপি ডাপাইর। এক পেনি মুল্য বিকল্প করেন। তিনি নহাকবির ‘লাশুস্‌ লেবর লষ্ট' নামক 
নাটকে পঞ্চমান্ষের একটি পদ দরিয়া তাহার এই নদ উদ্ধার কত্েন,_"এই সকল নাটক আমার লেখা". 
ফ্রালিন বেকন । কিন্ত আর তিন শতান্দীর মধ্যে এ কথা! কাচকেও বলিওনা, ভার পরে তাহা আপনি জগতে 
প্রকাশিত হইবে ।” 
কিন্ত শুধু বেকন নহে, আরও অনেক লেখক পাহাগের প্যাবকরিগের চেষ্টায় লেক্ষপি়রোর সিংহাগনেম 
দাৰীৰার বলিয়া উপস্থাতি হইক্মাছেন। ১৯০৭ সঙ্গে জাপ্াণ কার্ল লিবরা প্রমাণ করেন, পেক্ষপিক্সার 
এই সকল, পাঁটিকের লেখক নহেন, স্যাটলাতের পঞ্চদ আর্ল রোজার ম্যানারস্‌ সেগুলি লিখিয়াছেন।” 
ক্াসী লেখক অধ্যাপক আবে ফেব্রু প্রসাণ করেন ভারবীন্‌ বট আর্ল উইলিয়াস ষ্টাওলি সেক্ষপিয়ার 
চিত ঝলিযা মে সকল নাটক চলিতেছে, তাহাদের শকত রচিত! । ১৯২০ স্বষ্টাব্দে টদাস্‌ গুলি নামক আর 
এক ব্যক্তি আসিয়। "সেক্ষপিয়ার সোনাক্ত হইল” (9:৮৭৮০%০০%০ 789511054) নাসক সন্দর্তে স্থির করিলেন 
সকল নাটকের প্রকৃত লেখক অস্সফোর্ডের সপ্তবশ আরল এড এওয়ার্ড ডি. ভিত । 
শেক লেখকগণ বেকনের পঙ্ষীন্ত বলাক্ে কতকটা জন্দ করিয়৷ ফেলিযাচছেন। কাহাৰ! বলিতে 
চাহিতেছেন। বে বেকন এই সকল নাটক রচনা করেন নাই, এ কন্দা খেমন সত, এন নদীর তীরে ট্টাফোর্ড- 
[শী গত এলি কন রচনা কৰে নাই--এ কথাও তেননই সত্য। এ 


রানি 





ভুমিকা ভি 

এবং ইহার শিকল এতটা নীচে নামিরাছে, যে কতগুলি অসুলক কথায় বলে এখন ইহাকে 
খারিজ করিয়া ফেলা একরূপ অসাধ্য-সাধন । ৮ 

শুধু আমাকে লইয়া নহে, বৈষ্ণব বৰ্ম্মের অবর্চ্জনা দুর করিবার জন্ত খাহার! বনধ-পক্সিকর 
হইয়াছেন, তাহারা ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশরকেও চিঠি পত্র লিবিয়া ব্যতিবন্ত করিয়া! 
কুলিয়াছেন। ১৯২৬ সনের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পদ্লীবাসী পত্রিকায় ডাক্তার রবীন্দ্র. 
নাথ বৈধণবধর্থে যে আঘাত করিয়াছেন তৎসঙবন্ধে লিখিত হইয়াছে “সমাজের প্রধান ব্যক্তি 
গণ প্রাচীন ধারা ধরিতে না পারিয়া নানা তুল করিয়া বর্তমান সকল বিভাগের যে ভীষণ 
বিগ্রব আনয়ন করিয়াছেন, তাহ! চিন্তা করিলেও জৃৎকল্প হয়।” রবীন্দ্রঠাকুর মহাশরকে 
ইহারা ৬ই শ্রাবণ (১৩৩১) যে শেষ চিঠি লিখিয়াছেন, তাহা উক্ত পল্লীবাসীতে প্রকাশিত 
ছইয়াছে। গীতাঞণী হইতে করেকটি পদ উদ্ধত করিয়া ইহারা তাহাকে লিখিয়াছেন 
“উপরোক্ত ভাবে বৈষ্ণবের সর্্ নিয়া ছিনিমিনি খেলা কতদূর শোভা পাইযাছে, সে সঙ্বন্ধে 
আপনার শেষ কথা আমাদের জানা 'আবশ্তক ।" রর 

এই মহা বিচারশালার নিকট কৈফিয়ত দিতে যাইয়া কবিবারের হৃৎকল্প উপস্থিত 
হইবার কথা। বিশ্বকোষের নগেঙ্নাথ বন্ু মহাশয়ের উপরও নিখ/াতন চলিতেছে । ১৯২৯ 
সনের ২৪শে ফেব্রুয়ারীর পল্মীবাসীতে প্রকাশ, তাহার উপর আর একখানি পরওয়ানা 
জারি হইয়াছে_তাহার একটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি বিশ্বকোষ নামক অভিধানে 
ভ্ীপ্রীচৈতন্তাযুতকার প্রীলরুফ্দাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ও প্রাচীন পদকর্জাগণ এবং 
'আচার্চ/গণের নিক্ষলঙ্ধ চরিত্রে আপনি সহজিয়া ভাব আরোপ করিয়াছেন ।” 

২২শে মে (১৯২৫) তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশ যে বৈষ্ণব কুলগুরু শ্রীথণ্ডেয 
সুপ্রসিদ্ধ নরছরি ঠাকুর প্রভুর মত লইরা তদংশীষ শীবুক্তরাখালানন্দ ঠাকুরের উপর সহজিয়া 
দোষ আরোপ পুর্ধক আক্রমণ করা হইয়াছে। 

ইহা ছাড়া বৈষ্ণৰ সাহিত্যের সুকুটমণি সুপ্রসিদ্ধ ভক্তিরদ্াকর। জয়ানন্দের চৈতন্-মঙ্গল 
এবং নিত্যানন্দের প্রেমবিলাস প্রভৃতি বিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থগুলি সম্পূর্ণ অবিশ্বান্ত, এইরূপ 
আন্দোপনও ইহারা করিতেছেন । মহাপ্রভুকে ইহারা ইচ্ছামত মোমের পুতুলের মত 
গড়িয়া রাখিয়াছেন, পাছে কোনরূপ হাওয়া লাগিয়া সেই বিগ্রহ গলিয়া পড়ে, এইজন্য 
সর্বপ্রকার সাবধানতা অবলঙ্গন করিয়া তাহাদের নরাধ্োের নুজবিবানা করিতেছেন । ১৩৩২ 
সালের ৬ই চৈত্রের গোড়ীর পত্রিকার কোন পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন “ডাক্তার দীনেশ বাবু 
গন্ধে এবং ডাক্তার রবীন্দ্র নাথ গন্ধে প্ধে বৈষ্ণব নামের কোন সার্থক ভাব করেন নাই।” 
কিন্ত ডাঃ রবীক্র নাথ এবং এই দীন লেখক বে বৈষ্চব, এমন প্রমাণ ইহারা কোথাক্স 
পাইলেন? 

বৈষ্ণব ধৰ্ম্মের আবর্জনা দুর করিতে যাইয়া ইহারা যখন গীতাঞ্রলী হইতে ভক্কিরদ্রাকর, 
বিশ্বকোষ প্র্থতি অনেক পুস্তকের উপর নোটিস দির! বসিন্াছেন, তখন করচ! অবশ্য সৎসঙ্গে 











৭৪ গোবিন্দ দাসের করচা 


আছে, এ কথা বলা যাইতে পারে । অবস্ত এতগুলি আবজ্জন| দূর করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম তথা মহা- 
প্রদ্থুকে রক্ষা করিতে হইলে অনেক অর্থের দরকার হইবে ॥ কজ্জন্ত তাহারা কি করিতেছেন? 

প্রতিপক্ষীয়ের! কিরূপে এই প্রচার কাৰ্য্য চালাইতেছেন, তাহার আর একটা উদাহরণ 
দিব । মহারাজ মনীক্দ চন্দ্র নন্দী বাহাছর ইহাদের উত্তেজনা পূর্ণ প্রবন্ধাদি পড়িয়া কোন 
এক বৈষ্ণবকে লিখিয়াছিলেন “দীনেশ বাবু বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম নষ্ট করিতেছেন।” এ সন্বন্ধে আমি 
মহারাজা বাহাছরকে চিঠি লিখায় তিনি উত্তরে আমাকে জানাইয়াছেন, যে তিনি একটা 
সামরিক ভাবের বশবর্তী হইয়া এইরূপ লিখিয়া ছিলেন, তাঁহার বিন! অনুমতি সেই ব্যক্তি 
ওরূপ চিঠি লিখিয়া ভাল করেন নাই । 

"বৈষ্ণব পরুদিগের শিশ্পাদের অবস্থা একটু শঙ্ধটাপন্নণ যদি কোন গুরু কিছু বলেন, 
তবে শিষ্যদের তৎস্বন্ধে সন্দেহ করা পাপ হয়। কিন্তু তাই বলিয়া যিনি ইতিহাস লিখিবেন, 
তিনি তালকে তিল এবং তিলকে তাল করিতে পারেন না । 

আমার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে আমি বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম নষ্ট করিতেছি। বঙ্গীয় 
গ্ভর্ণমেন্টের নিকট যে আবেদন গিয়া ছিল, তন্মধ্যে এইটি বিশেষ অভিযোগ ছিল। 

কিন্ত এ সন্ধে সামান্ত ছুই একজন গোড়া বৈষ্ণব যাহাই বলুন না কেন, বাহিরের 
লোকদের মত অন্তরূপ । ৯৯১৯ সালের ২৯৫ সংখ্যক কলিকাতা রিডিউ পত্রিকায় অধ্যাপক 
এ, সি, আওারউড “চৈতন্য এবং বঙ্গীয় সম্প্রদায়” শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত 
করেন, তাহার একটি অংশের মর্শ্বাঙ্সবাদ প্রদানকরিতেছি £_* “ইহার পরে রায়সাহেব 
দীনেশচন্দ্র সেনের পুস্তক গুলি প্রকাশিত হওয়ার পদ্দে বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের 
পথ খুৰ সুগম হইয়া গিয়াছে । ১৯১৯ খুঃ অন্দে তাহার ইংরাজীতে লিখিতে বঙ্গভাষা ও সাহি- 
তোর ইতিহাস প্রকাশিত হয় । তাহার বিরাট শ্রমের ফলস্বরূপ এই পুস্তক খানি প্রকাশিত 
হওয়! মাত্র বার্থ, সেনার্ট, রিচ. ডেভিস, গ্রিয়ারসন, বারনেট, কারণ, এবং ওল্ডেন- 
বার্স প্রতি বিখ্যাত স্ুরোপীয় পণ্ডিত গণের আদর লাভ বরে, একথা সর্ধববাদী- 











has greatly changed since 85005 Dinesh Chandra Bon bogan 
to publish hin pationt and scientific researches into the History of Bengali Langonge and 
Hteratore. The worth of bis painstaking labours was immediately recognised in the Wont 
by such well-known Orientalists as Barth, Senart, Rhys Davids, Grierson, Barvott, Kern 
“Te ie generally তর thet one of the most valvable chapters in 
which he treats of the Vainava Literature of Bengal 
Vaismava Literstore of Medieval Bengal and in his 
Cbhaitsnya and hin companione, both poblished in 2915 while fo Lis Bangs Sahitye 
Parichayn (1914) will be found the Bengali texts of many Voeiunavn lyrics and extracte 
trom their historical works. Though the Hei Sbabib is not himselt মাহ he brings 
to thd enterprstation of the Vaisoava Literature of his country a fue তত acd 
imagination, At the mame time bis imagination sod sympathy sre controlled 

by hie historical sense” 


















ভূমিকা ৭১ 
সন্মত যে দীনেশ বাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে বৈষ্ণব প্রসঙ্গ অনেকটা! স্থান জুদ্িরা আছে। 
তৎপর তিনি “চৈতন্য এবং তাহার সঙ্গিগণ”, “মধ্য যুগের বৈষ্ণব সাহিত্য” “বঙ্গ সাহিত্য 
পরিচয়” প্রভৃতি পুস্তকে পুনরায় বৈ প্রসঙ্গের অবতারণা করছেন । গ্রন্থকার যদিও 
শবয়ং বৈষ্ণব নহেন, তথাপি তিনি বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম ও সাহিত্য সঙ্ন্ধে প্রগাঢ় রূপ অন্থরাগ-পরায়ণ 
এবং এই বিষষে লিখিতে যাইয়া প্রচুর সহাম্ন্তি ও উচ্ছাসিত কৰিত্ব শক্তি দেখাইস্কাছেন। 
কিন্ত তাহার স্বাভাবিক উতিহাসিক বুদ্ধি হার লেখনীকে সর্বদা সংযত রাখিয়াছে। মিঃ 
সেনের পুস্তক গুলি পাইয়া আমরা চৈতন্য যুগের বৈষণব ধর্্মের এরূপ সমুদ্ধ উপকরণ পাইয়াছি, 
যাহা তৎপূর্বে অনধিগন্য ছিল ।” ডাঃ সিলভান লেভি আমার “চৈতন্ত এবং তদীয় যুগের 
ইতিহাস” পুস্তকের ভুমিকায় এই অযোগ্য লেখকের নানারূপ প্রসংগ! করিয়াও চৈতন্তের 
প্রতি অন্থরাগের দঙ্কু আমাকে “ধর্শ্মোন্মাদ” (০৯০) আখ্যা প্রদান করিয়াছেন এবং 
অতি বৃদ্ধ টঁতিহাসিক বেভারিজ সাহেব “রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির জারন্যালে” আমার 
ইংরেজীতে লিখিত বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসের সম্বন্ধে অনেক ভাল কথা বলির! চৈতন্তের প্রতি 
অঙ্গরাগের জন্য আমার প্রতি বিজ্পোক্তি বর্ধন করিয়াছেন। এদিকে খাস বাঙ্গলা দেশে 
আমি বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম মাটি করিয়াছি, এই রব উঠিয়াছে ! 


গোবিন্দ কর্ম্মকারের বিস্তৃত পরিচয় 


আমর! করচা হইতে জানিতে পারিয়াছি উত্তর রাঁড়ের অন্তর্গত কাঞ্চন নগরে (বৰ্দ্ধমান) 
গোবিন্দ কর্মকার জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম শ্যামা দাস কর্স্মকার এবং মাতার 
নাম মাধবী। তাহার স্রী শশিমুখী একদিন তাহাকে ‘নিগুরণ' ও “নূর্খ' বলিয়া! গালাগালি দেয়। 
(১ পুঃ)। তিনি সেই অপমানে ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে ( ১৪৩* শক ) গৃহত্যাগী হন। 

এই সময়ে চৈতন্তদেব ভগবানের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছিলেন। 
গোবিন্দ কৰ্্মকার কাটোয়ায় যাইয়া এই কথ! শুনিতে পাইয়! নবন্ধীপাভিসুখে রওনা হন । 

নৰব্বীপে তিনি চৈতন্দেবকে সহচর মণ্ডলী পরিবৃত হইয়া জলে অবগাহন করিতে 
দেখিতে পান। একজন জেলে তাহাকে সেই সকল সহচরদের পরিচয় দিয়! দেয়। প্রতুকে 
দেখা মাত্র গোবিন্দ তাহার পাদপল্লে নিজের হৃদয় বিকাইয়া ফেলিলেন , তিনি চৈতন্তের 
মূৰ্তি দেখ! মাত্র মুগ্ধ হইলেন,;_“কটিতে গামছা বাধা অপূর্ব দর্শন। সঙ্গে এক অবধূত 
প্রসন্ন বন । * * ঘাটে বসি এই লীলা হেরিম্ব নয়নে। কি জানি কেমন ভাব উপজিল 
মনে ॥ কদন্ব কুসুম সম অঙ্গে কাটা দিল। খরখথরি সব অঙ্গ কাপিতে তর্খগিল ॥ ঘামিয়া 
উঠিল অঙ্গ তিতিল বসন। ইচ্ছা অশ জলে মুই পাখালি চরণ ।” (৩%:) 

৯৫০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে সম্ভবতঃ চৈতন্য প্রভুর তিরোধান পর্যন্ত গোবিন্দ ভাহার অঙ্গগামী 
ছিলেন। যখন চৈতন্তদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে সঙ্কল্প করিয়া বর্ধমানের পথে কাটোয়ার যাত্রা 





৭২ গোবিন্দ দাসের করচা 


করিনা! ছিলেন তখন শশিদ্খী একবার গোবিন্দকে পাকড়াও করিযাছিল। যদিও মহাপ্রভু 
শশিসুখীকে নিবৃত্তি করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তথাপি তাহার কান্না কাটিতে আদ্র হইয়া তিনি 
শেষে গোবিন্দকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করেন ॥ ক্ন্ধ চৈতন্যদেব প্রস্থান করিলে 
গোবিন্দ সে আদেশ লক্ষন পূর্বক আতম্মীয়গণের অহ্রোধ উপরোধ অগ্রাহ! করিয়| ছুটিতে 
ছুটিতে প্রন্থর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্গনন করেন। আমাদের মনে হয় আবার পাছে শশিষুখীর 
পাল্লায় পড়েন এবং মহাপ্রতু তাহাকে গৃহে ফিরিতে বাধ্য করেন, এই ভয়ে তিনি করচাখানি 
সপ্পুর্ণ রূপে গোপন করিয়াছিলেন (”করচা করিয়া রাখি অতি সঙ্গোপণে,” ( ৬২ পুঃ ) অর্থাৎ 
করচা তিনি কাহাকেও দেখিতে দেন নাই । 

এখন করচায় পাওয়া যাইতেছে যে চৈতন্যদেব পুরীতে ফিরিয়া একখানি পত্রসহ 
গোবিন্দকে শান্তিপুর যাইতে আদেশ করেন । কিন্তু তাহার একান্ত ভক্ত অন্থচন্টি কয়েকটি 
দিনের বিরহ ভাবিয়া কান্দিয়া আকুল হইক়াছিলেন ( “এই বাক্য শুনি মোর চক্ষে বারি বহে। 
প্রদুর বিরহ বাণ প্রাণে নাহি সহে॥” ৮৬ পৃঃ ) এই কান্নার আর একটি কারণ ছিল+_বঙদেশে 
গেলে শশিমুঘী পাছে তাহাকে ফিরাইয়া লইবার চেষ্টা ঝরে_তিলিতো মহা গ্রতু-গত প্রাণ, 
তাহাকে ছাড়া তিনি “কায়াছাড়া ছায়া’ । 

এইখানে করচা শেষ হুইয়া গেল। ইহার পর করচায় আর কোন বিবরণ ছিল কিনা, 
তাহ বলা যায় না। কারণ পুথিখানি খণ্ডিতও হইতে পারে । 

কিন্ত একথ! নিশ্চয় যে অতঃপর যদি গোবিন্দের বজাঘাতে হঠাৎ মৃত্যু না হইয়া থাকে, তবে 
তিনি মহাপ্রন্থকে ছাড়িগনা থাকিতে পারেন নাই। থে ব্যক্তি দুদিনের বিরহ আশঙ্কায় 
আকুল হইয়্াছিলেন এবং মহাপ্রত্থর্র আদেশ লঙ্ঘন পূর্বক স্বীর নিকট হইতে উর্দশ্বাসে 
পালাইয়! ছায়ার মত তাহার অস্থকরণ করিয়া জীবন ধন্য করিয়া ছিলেন, তিনি জীবিত 
থাকিলে কখন ও মহাপ্রকৈ ছাড়িয়া যাইতে পারেন নাই । 

অতঃপর তাহার সন্বক্ষে যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস তাহ! নিয়ে 
প্রদত্ত হইল । 

চৈতন্য চন্দোদর কৌমুদী নামক প্রেমদাস রচিত একখানি প্রাচীন পুথি বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
পুথিশালায আছে, একথা পূর্বেই লিখিয়াছি। এই পুথিখানি সুলতঃ কৰি কৰ্ণপুরের চৈতন্য- 
চন্দ্রোদয় নাটক অবলগ্বন করিয়া রচিত হইলেও কোন কোন আবান্তর কথা ইহাতে আছে 
এই পুথির ১৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে মহাপ্রভুর দাক্ষিনাত্য হইতে প্রত্যাগমনের পর গোবিন্দ 
দাস নামক এক ব্যক্তি শরীখণ্ডে উপস্থিত হন ॥ এই ব্যাক্তি যে শুক্র তাহার আতা ও পুথিতে 
আছে * ইনি নিজের,বিষিয় অত্যন্ত গোপন করিয়া চলিতেছেন, এরূপ বুঝাধাক্স। তাহার 





+ “নরহরি দল আদি বত ভক্তগণ । 
ডিহ বাসি ত! সভার বন্দিলা চরণ ॥ 








ভূমিকা ৭৩ 
বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন” আমার বাড়ী উত্তর রাছ়ে। শাবগ্ত কাঞ্চন- 
নগর উত্তর রাড়েরই অন্তর্গত । ইনি নিজকে সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশে 
আপনাকে ‘বৈদেশিক’ বলি জানাইভ্রাছেন। গোবিন্বদাস শ্রী হইতে শাস্তিপুরে বাইর! 
'অগ্দৈতের সঙ্গে দেখা করেন এবং তৎপর শিবানন্ব সেনের সঙ্গে পুনরায় পুররীতে প্রত্যাবর্তন 
করেন। চৈতন্চচন্রোদয়কৌ ুদ্রীতে এই বিবরণটুকু আছে । ইহাকে প্রেমদাস “উগোবিলা” 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 

এখন করচ! যেখানে শেষ হইয়াছে, তাহার পরে এই ঘটনা যোগ দিলে মনে হয় যেন 
গোবিন্দ দাস বে মহাপ্রতুকর্তৃক শান্বিপুরে যাইতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তৎ্পরবর্তী খানিকট। 
বিবরণ পাওয়া গেল । 

টতন্থচরিতা সৃতে দৃ হয় লিবানন্দ সেন পুত্রীতে আসিলে গোবিন্দ দাস নামক শুক্র 
জাতীয় এক ব্যক্তি “আমি ঈশ্বর পুরীর ভৃত্য” এই পরিচয় দিয়া মহাপ্রভুর সেবাবুত্ধি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। এই সেবকের মত ভক্ত ও অন্তরঙ্গ মহাপ্রহুর খুব কমই ছিল ॥ ইনি বৈষচব- 
ইতিহাসের সুপ্রসিদ্ধ ‘আগোবিন্দ'। এখানে গোবিন্দদাস যদি নিজ পরিচয় দিতেন, তবে 
শশিমুখী সংবাদ পাইলে তাহাকে ন| লইয়। যাইয়া! ছাড়িত না। কিঞিলুন ছইবৎসর কাল 
গোবিন্দ চৈতন্তের অন্থবন্ভী হুইয়াছিলেন, মহাপ্রভু যে তাহাকে সঙ্গে লইয়! দক্ষিণে গিযা- 
ছিলেন একথা শশিমুখী অবশ্য শুনিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল। এমন অবস্থায় গোবিন্দদাসের 
আত্মগোপন করা একান্ত প্রন্থোজনীয় হইরাছিল। কোন কথা নাই, বার্তা নাই, এই সময়ই 
হঠাৎ ঈশ্বর পুরীর ভুত) বলিয়া পরিচয় দিয়া গোবিন্দ নামধের শুজঞ্রাতীয় একটি লোক 
মহাপ্রভুর এতটা অন্তরঙ্গ হইয়া পড়িলেন, ইহা খুব আশ্চর্যের বিষয় বটে। 

চৈতন্তচরিতামৃত চৈতন্তচন্দ্রোদয়কে অস্ুলরণ করিয়া লিখিয়াছেন এত ব্রাহ্মণ তাহার 
পরিচ্য্যার জন্য উদ্যত থাকিলেও তিনি শুধু ঈশ্বর পুরীর নাম শুনিয়াই শূক্র তৃত্যটিকে আদর 
দেখাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ এই আদরের সঙ্গে আমরা! পূর্ব হইতেই পরিচিত । একথা আমরা 
জানিতে পারিয়াছি যে চৈতন্য কর্তৃক শাস্তিপুরে যাইতে আদিষ্ট হইর! গোবিন্দ তথায় গিয়াছিলেন 
এবং শিবানন্দ সেনের সঙ্গি পুরী ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। পুরী আসিয়া যে মহাপ্রভু 
তাহার প্রাণ, মন, ধ্যানজ্ঞান,_তাহাকে ছাড়িয়া তিনি কখনই থাকিতে পারেন নাই ; এবং 
ঠিক সেই সময় যখন দেখিতেছি, ঈশ্বর পুরীর ভৃত্য বলিয়! পরিচয় দিয়! এক গোবিন্দদাস ( শূড্র 
জাতীয়) প্রনর পরিচর্যায় লাগিয়া গেলেন, তখন আমাদের সহজেই এই ধারণা হয় যে কাঞ্চন- 
নগরের গোবিন্দ দাস ভিন্ন মহাপ্রভুর এমন অন্তরঙ্গ ভৃত্য আর কেহই ছিল না, এবং ছু 
গোবিন্দই এক ব্যক্তি, নিতান্ত বাধ্য হইয়াই এই ভাবে তাহার নিদকে ঢাক! দিতে হইয়াছিল। 





নরহরি তাহারে করিঞা আলিজন । 
বিজ্ঞাসিল কোথা বাটী কি কাব্যে গমন ॥ 
গোবিন্দ বলেন ঘর উত্তর রাড়েতে ৷" 


টল ন 








৭৪ গোন্দিদাসের করচা 


পুরীতেই মহাপ্রভুর বিবরণে জানা যায় তাহার লীলাবসান পধ্যস্ত গোবিন্দ তাহার 
পরিচধ্যায় রত ছিলেন। আমাদের অসন্মান যদি ঠিক হয় তবে ১৫৮ হইতে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ 
পর্য্যন্ত এই ২৫ বৎসর গোবিন্দ মহাপ্রভুর পরিচর্যা করিরাছিলেন। এই দীর্ঘকালের সঙ্গী, 
স্বাহাকে বৈষ্ণবেরা শ্রীগোবিন্দ নামে অভিহিত করিয়া সন্মান দেখাইক্সাছেন্‌, তাহার বাড়ী 
কোখায়,_তিনি বঙ্বেশী একথা ঠিক।__কিন্ত ভাহার আর কোন পরিচন্মই কেহ দেন নাই, 
ইহা ও বড় আশ্ধ্ের কণা । অপরাপর সঙ্গিগণেরও ত সকলের পরিচয়ই বৈষ্ণব গ্রস্থগুলিতে 
পাওয়া যান । এতবড় ভক্ত অন্থচর-_বিশেষ বাঙ্গালী প্রেমিকের কোন-_ঠিকাঁল1 বৈষ্ণব 
সাহিত্যে নাই । একথা দ্বার! কি ইহা অনুমিত হর না থে, যে গোবিন্দ স্বীর করচ! “অতি স্দো পনে” 
(৬২ পুঃ) রাখিয়াছিলেন, যিনি কাঞ্চন নগরের মায়া পাশ ছি করিয়া মহাগ্রভুর পদসেবার 
‘অধিকারী হওয়া অপেক্ষা আর কোন উচ্চ উদ্দেশ্য পোষণ করেন নাই--এবং যিনি, চৈতন্ত- 
চক্সরোদর কৌমুদী সন্ধে আমাদের মত ঠিক হইলে, কাঞ্চননগন্ধের নাম লুকাইয়া “উত্তররাঢ়বাসী 
বৈদেশিক” বলিয়া নিজকে পরিচিত করি ছিলেন,_সেই গোবিন্দের এই ছন্সবেশ ইচ্ছাকৃত, 
তিনি করচার ব্যায় নিজের পরিচয় ও সম্পূর্ণরূপে সঙ্গোপন করিয়াছিলেন । 

ভীগোবিন্দের পরিচর্যা ও গোবিন্দ দাসের দাক্ষিণাত্যের মহাপ্রভুর পরিচর্যা এই ছই 
পরিচর্যার ভাব মিলাইক্জা পড়ুন তাহা হইলে ছুই যে এক ব্যক্তি সে বিশ্বাস দূরীতুত হইবে । 
আহাৰ্য্য বস্তুর সন্ধান রাখা করচার গোবিন্দদাসের একটা প্রধান প্রচেষ্টার বিষয়। পুরীতে 
ভ্ীগোরিন্দেরও তাহাই । চৈতন্য চরিতাম্বৃতের মধ্য ১৪ পঃ, ২০১ মধ্য ১২ পঃ ১*১,_মধ্য 
২৯ পঃ ৮৫ অন্ত) ৭পঃ, ৬৫,__অন্ত্য ৯৯ পঃ, ৩*-৩৩৮_এই সকল ক্লোকের সঙ্গে করচার 
“পাইব * * মোচার ঘণ্ট দিয়া” (৪ পৃ: 
“শাক স্থপ.........হুইলশ (১৪ পুঃ), 
এপ্রসাদ-_ পিজা রাজা” (৯৫ 
(২ পুঃ ) প্ৰভৃতি পদ মিলাইয়া পড়ুন । 
*  করচায় কোন কোন বৃত্তান্ত বাদ পড়িয়াছে। এই এক অভিযোগ | সে সময়ে বিজয়নগরের 
সঙ্গে সুপঁলমানদিগের সর্বদা যুদ্ধবিগ্রহ হওয্বার দরুণ পথঘাট নিরাপদ ছিল না। এইঞ্জয 
হয়তঃ সকল তীর্থেই ইহারা যাইতে পারেন নাই, তন্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না, যে করচায় 
কুল রহিয়! গিয়াছে, সুতরাং উহ! অপ্রামাণ্য । 
__ শ্ৰায়ই প্রাচীন পুৰিতে লিপিকারের প্রসাদ ঘটা থাকে, তাহা ছাড়া পাঠ উদ্ধার করাও 
অনেক সময়ে সুকঠিন। বিশেষ, নাম-শঙ্ছের প্রা়্শই অনেক বিড়গ্বনা হয়। সাহিত্য পরিষৎ 
হইতে প্রকাশিত মাণিক গাস্থুলীর বর্ম্মঙ্গলের শেৰ পৃষ্ঠার “সাফেরিও” রূপ অদ্ভুত শব্দটি 
আছে। এই শব্দটির অর্থ করিতে যাইরা| একদা করেকটি বড় বড় মাথা খানি গিয়াছিল। 
তখন এই ভুমিক-লেখক তাহার একটা অর্থ করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। 
“সাফ্ষেরিও' আর কিছুই নহে,__উহা “শাকে খ্রতু” শব্দের বিকৃতি এবং লিপিকরের একটি 











ভূমিকা ৭৫ 
হান্তাম্পদ প্রমাদ। ভৌগোলিক শব্দ, নামবাচক শব্দ প্রভৃতি সম্বন্ধে অনুমান চলে না, সুতরাং 
তাহাতে লিশিপ্রমাদ বেশী হইয়া থাকে, সুতরাং যদি কোন দুল বাহির হয় তাহার সকলগুলিই 
গ্রন্থকারের কাধে চাপাইয়া দেওয়া ঠিক নহে । 

বর্ায় জয়গোপাল গোস্বামী মহাশস্থ অনেক স্থানে পাঠোদ্ধার করিতে না পারিয়া নিজে 
শব্দ যোজ্গন! করিয়াছেন, কোন কোন জায়গায় কীটদষ্ট ছত্রটি বুঝিতে না পারিয়া সেই ছত্র 
নিজে পূরণ করিয়া দিয়াছেন, একথা তিনি নিজে আমাকে বলিয়া ছিলেন এবং তাহার জো্ঠ- 
পুত্র বনোয়ারীলাল গোস্বামী ও মধ্যমপুত্র মোহনলাল গোস্বামী মহাশয় রও আানাইয়াছেন। 
করচা প্রকাশ করার সময় বনোয়ারীলাল গোস্বামী মহাশয় ৪* বৎসর বয়স্ক ছিলেন এবং তিনি 
তাহার পিতার সহায়তা করিয়াছিলেন। যে সকল স্থানে উপ পরিবর্তন খটিযাছিল, তাহা 
তাহার যতটা মনে আছে ততটা তিনি নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহা পূর্কেই লিখিত 
হইয়াছে ; তদনুসারে বর্ধমান সংস্করণ সুত্বিত ও প্রকাশিত হইল । { 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে এইরূপ পরিবর্তন সেকালের সমন্ত পুপ্তকেই হইয়াছে। রামায়ণ, 
মহাভারত, চণ্ডী ও পদকল্পতর প্রস্ৃতি পুস্তকে এইরূপ পরিবর্তনের অবধি নাই চরিতা স্ব 
বৈষ্ণবদিগের প্রধান ধর্মগ্রন্থ । ইহার পাঠ খুব সতর্কতার সহিত রক্ষিত হইয়াছে। এজ্জন্ত 
ইহাতে পরিবর্তন কম দেখা যায়। তাহা সন্বেও পাঠান্তর বিস্তর আছে। সেকালের সমস্ত 
পুস্তকেই যখন ন্যনাধিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তখন সেই পাপে কেবল করচাকেই বা কেন 
অপরাধী করা যাইবে? খাহার। হস্তলিখিত পুথির কোন খবর রাখেন, তাহারা জানেন একই 
্রস্থের ১** শত বৎসরের প্রাচীন পুথি ও ২** শত বৎসরের প্রাচীন পুখির মধ্যে বিস্তর 
পাঠাস্তর ও বর্ণনা-বৈষম্য আছে । 

সর্বশেষে আমার একটি নিবেদন এই ভূমিকার বাধ্য হইয়া চৈতগ্তচরিতাম্বৃত, চৈতন্ত 
ভাগবত, চৈতন্তচন্দোদস্ প্রন্থৃতি মহাগ্রন্থপ্জলিকে আমার স্ষুদ্জ বুদ্ধির বিচারাধীন করিতে 
হইয়াছে। ইতিহাসের তুলাদণ্ডে ধৰিলে পূর্বোক্ত পুস্তকগুলির বিবরণ সর্বত্র দ্ধের নছে। 
এই পুস্তকগুলি দেবলীলা বর্ণনায় ভরপুর । ইহাতে নরলীলার কথার প্রতি ততদুর কঝৌক, 
নাই। চৈতন্তদেবকে শীর্ণ প্রতিপন্ন করাই ইহাদের সুপ্য, উদ্দেশ্য। এই জন্জা লৌকিক 
ইতিহাস হিসাবে আমি ইহাদের মূল্য দিতে কুষ্ঠিত হইয়াছি। 

কিন্তু চৈতন্তচগ্ধিতাসৃত ও চৈতন্তভাগবত বঙ্গভাষার অতি গৌরবের জিনিয। এই ছুই * 
মহাগ্রন্থ ৰোড়শ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যের ছইটি কীতিভ্তস্ত। ইহারা! বহগ্ুণাষিত॥ যেমন 
নিবিড় জঙ্গল, শু পত্র ও ভগ্ন প্রস্তর সঙ্গলিত হইয়াও কোন গিরিশৃঙ্গ স্বীয় আকাশস্পশী 
মহিম! বিস্তার করিয়া থাকে, এই হুই মহাগ্রন্থও কতকগুলি এ্রতিহাপিক ত্রটী সত্বেও তেমনি 
বঙ্গদেশের জাতীয় ধর্স্বিজ্ঞানের মহিমা আলোকে উজ্জল হইয়া আছে। স্বীয় হারাধন দত্ত 
ভক্তিনিধি মহাশয় চৈতন্তচরিতাম্বৃত স্বন্ধে লিখিয়াছিলেন “যেদিন এই মহাগ্রন্থ পাঠ 
লা করি, সেই দিনই বিপদ” অনেক বৈষ্ণবের হৃদয়ই এই কথার সাড়া দিবে। 








৭৬ গোবিন্দ দাসের করচা 


এই হুই গ্রন্থের ইতিছাসিক মৃলযও সামান্য নতে। স্থতরাং আমার লেখায় মদি ইহাদের 
সম্বন্ধে কোন আলোচনা থাকে, তবে ঈতিহ সম্বন্ধে বিচার করিবার অন্ত তাহা আমাকে 
বাধ্য হইক্সা করিতে হইযাছে,_ভক্ত-হৃদরে আঘাত দেওয়ার সন্ত নহে। যদি অনবধান 
বশতঃ সেরূপ করিয়া থাকি, স্টাহাদিগের নিকট মার্চ্না ভিক্ষা করিতেছি । কিন্ত যাহারা 
গোবিন্দ দাসের স্তাক্ মন্ানক্রের প্রতি কথার কথার বিজ্রপের বাপ নিক্ষেপ করিতেছেন, 
তাহাদের কি কোন অস্তুতাপের কারণ নাই? বৈষণবের নিকট বৈষ্ণব-নিল্সার অপরাধ 
অতি গুরুতর | এ সঙ্বন্ষে গোড়া বৈষ্ণব আঅচ্যুতচরণ তন্থনিধি মহাশয়ের নিরপেক্ষ 
মন্তব্যটি উল্লেখ করিল। গোবিন্দ দাসের নিল্দাকারী বৈধঃব "ভক্তকে উল্লেখ করিয়া তিনি 
বিনয় সহকারে বলিতেছেন, “এরূপ করা একজন ভক্তের পক্ষে অতি সাহসের কাজ কিনা 
তাহাতে পার্খদ ভক্তকে অগ্রাহ্য করা হইতেছে কিনা-সে কথা বিবেচ্য ।” 
করচায দেখা যায় গোবিন্দদাস প্রতুর ঙ্ঞানাবন্থায় যথোচিত সতর্ক! অবলম্বন করিয়া 
এ্ঠাহাকে রক্ষা করিতেন! তিনি জানিতেন, লোক শিক্ষার জন্য সঞ্জানে মহাপ্রভু 
জীলোকদের সংসর্গ হইতে বিশেষ ভাবে আত্মরক্ষা করিতেন। কিন্ত মুরারিদের কাছে 
যাইয়া যদি হরিনামের মাদকতা! আসিফ! প্রন্থুর জ্ঞান হরণ করিয়া লইয়া যায়, তিনি মহা প্রভুকে 
সেই আশঙ্কায় তথায় যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন “মুহি বলি সে স্থানেতে গিয়া কাজ 
লাই। না শুনিল মোর কথা চৈতন্য গোসাই ॥” («৫ পৃঃ) চৈতন্চক্সিতামুতে দেখা যায়, 
দেবদাসীর সুখে জয়দেবের গান স্ুনিয়া যখন প্রস্থ, উন্মব্তাশন্থায় তাহাকে আলিঙ্গন 
দিতে ছুটিঘ্াছিলেন, তখন এই সতর্ক ভৃত্যটি তাহাকে রক্ষ/ করিয়াছিলেন (অন্ত 
২৩ পঃ, ২৬)। 
নু নানা দিক দিয়া করচার গোবিন্দদাপ এবং পুরীর স্থবিখ্যাত_ অসুচর প্রীগোবিন্দকে 
এক ব্যক্তি বলিয়া ধোধ হয় । তাহাদের উভয়ের সেবারত্তি এক ক্রাজের;) ভাহারা উভয়ই 
শত । করচার গোবিন্দ প্রহৃকে ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠে যাইয়াও স্থখী হইতে পারিতেন না। 
__ তিনি দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর বাচিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই চৈন্ন্যদেবকে ছাড়িয়া আর কোথাও 
__ যান নাই । দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাগমনের পর চৈতক্কদের তাহাকে শাস্তিপুর পাঠাইয়া- 
__ ছিলেন। এই অল্প সময়ের বিরহে গোবিন্দ কাদিয়া বিহবল হইয়াছিলেন। চৈতম্কচন্্রোদয়- 
*. কৌনুদী পাঠে স্পষ্টই প্রীত হয়, গোবিন্দ প্র ও শাস্তিপুর ঘুরিয্া শিবানন্দ সেনের দলে 
প্রবেশপূর্কাক পুত্রীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তারপর কবিকর্শপুর ও রষণদাস কবিরাজ 
হঠাৎ জানাইলেন, ঈশ্বর পুরীর ত্য বলিয়া পরিচয় দিয়া এক শৃত্র গোবিন্দ প্রসুর নিকটে 








কানা কোন হৈষ্ণৰ লেখকই নেন নাই (অস্ত বহু পুস্তকে তাহার প্রতি সহ উল্লেখ 
Le এরিক দেখিতে পাই, ক্রচার পো বিন্দদানের আস্মগোপন করিবার বিশেষ 
Bit +, 








ভূমিকা পপ 
প্ররোজন ছিপ, তাহা ন। করিলে গুন সম্ভব তাহাকে পুরীতে মহাপ্রভুর সাহা হইতে 
কাঞ্চননগরে শশিমুখীর সঙ্গ লইয়া “পচা-গৃহস্থ” সাজিতে বাধ্য হইতে হইত । করচাতেও 
তাহার আম্মগোপনের ইঙ্গিত আছে । গোবিন্দ দাস পেটুক বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছিলেন, 
ইচা তাহার বৈঝঃবোচিত সারল্য ও দৈ্যশাত্র। তবে খাচছদ্রব্যাদি সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের ভার যে 
তিনি লইয়া ছিলেন, তাহা করচা ও চরিতাস্বত উভয় গ্রন্থেই স্পষ্টত$ দেখা যায় ; এবং এই ছুই, 
গরন্থেই এ সম্বন্ধে বিবরণ গুলির মধ্যে আশ্চর্য্য রকমের উফ আছে। তাহার সেবাবৃত্ধি ও 
মহথাপ্রসুর প্রন্তি আন্তরিকতাও এক রকমের । উভয় গ্রন্থ পাঠে স্পষ্টই ধারণা হয়_ যে 
গোৰিন্দ দাক্ষিণাত্যে ছায়ার ভ্তাম তাহার অস্ুগামী হইয়া খাস সংগ্রহ করিতেন, সেই 





গোবিন্দই পুরী মন্দিরেও তাহার ছায়ার স্যার অস্থগানী এবং দাস্লামগ্রীর ভাড়ার আগলাইতেন। 


যে গোবিন্দ মুরারিদের পজীতে যাইতে তাহাকে বারণ করিয়াছিলেন, সেই গোষিলাই 
পুত্রীতে দেবাদাসীর স্পর্শ হইতে তাহাকে রক্ষা! করিয়াছিলেন। সুতরাং আমাদের দৃঢ় ধারণ! 
যে এই ছুই ব্যক্তিই এক । তাহা না হইণে স্তাহার এতাদৃশ অন্তরঙ্গ তৃত্য দাক্ষিণাতা, 
হইতে ফিরিয়া আসিয়া একবারে তাহার সঙ্গবিচুত হইয়! গা ঢাকা দিলেন, একথ। বিশ্বাস- 
যোগ্য নহে। অথচ ঠিক সেই ব্রাহ্ম মুহূর্তে, যখন তাহার আত্মগোপন করিবার বিশেষ 
প্রয়োজন হইয়;ছিল, তখনই গোবিন্দ নামক এক শুক্র ঈশ্বরপুত্ীর কৃত্য এই পরিচয় দিয়া 
সহসা প্রভুর নিতান্ত অন্তরঙ্গ হইয়া পড়িলেন,_এই রহস্তটি ভাল করিয়া পর্যালোচনা করিলে 
ছুই বক্রির একস স্পষ্টরূপে ধরা পড়িবে। গোবিন্দ নিজের গপরিসীম দৈন্য ও 
সারণেয নিজকে "লেটুকের শিরোমণি” বলিয়া! পরিচয় দিয়াছেন, স্বয়ং মহাগ্রন্থ নিজকে 
“অধম” ও “অল্পৃশ্ বলিয়া কত স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন ( “প্রত কহে ভিক্ষা করি গৃহস্থের 
্বারে। নিতান্ত অস্পৃশ্য মুই ছু ইওন! আমারে” ৫৪পৃঃ )। সাধুদের এই ভাবের উক্তির ছ্টার্থ 
গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যাওয়া--নিতাসন্ত অন্তার। 
গোবিন্দ মহা রন প্রসাদ ছাড়া কিছু আহার করিতেন না--“প্রসাদ নহিলে সুই না করি 
ভক্ষণ” ( ৩* পৃঃ) তার অর্থ মহাপ্রস্থুর সঙ্গে সঙ্গে তিনিও বছ উপবাস করিয়াছিলেন। 
বগুলা বনে উভয়েই এইভাবে তিন দিন, তিন রাত্র উপবাস করিয়াছিলেন ( ২৯ পুঃ )। 
কিন্ত এই উপবাসে গোবিন্দ কষ্টবোধ করিতেন না । “ক্ষুধা তৃঞ্চ! নাহি লাগে প্রভুর কপার । 
নেই লাগি পড়ি থাকি যথায় তথায় ।” ( «* পৃঃ) যিনি চৈতন্তদেবের মুখখানি দেখিয়া ক্ষুধা 
ভৃষণ ভুলিয়া যাইতেন, তিনি কি পেটুক ? 
গোবিন্দ মহাপ্রতুর তিরোধান পর্্যস্ত তাহার কাছে ছিলেন। চৈতন্ত চরিতাম্বৃতের 
অস্তাখণ্ডে ১* পঃ ২৮৩১ শ্লোকে দেখা যার গোবিন্দ ও স্বরূপ মহাপ্রভুর শেষজীবনের 
_উউন্মাদবন্থ। দেখিয়া ভীত হইরাছিলেন। তখন মহাপ্রহ্ু সংসারে থাকিয়াও আর সংসারে 
ছিলেন লা। তিনি রাধারুঞ্চ-শীলার অঙ্গীভূত হইয়া! হবা্বন্দাবনবাসী হইশাছিলেন। 
বাহিরের আর কোন কথাই তাহার কাণে শৌছান্স নাই । অন্ধযথঞ্ডে ( ১৭ পঃ শ্লোক) 





ঞ 





৭৮ গোবিন্দ দাসের করচা 


দেখা যায় মহাপ্রহু 'জগরাখ-মন্দির হইতে রাত্রে কোথা ছুটি গিয়াছেন, গোবিন্দ পাগল 
হইয়া তাহাকে খু জিতেছেন। 

মহাপ্রতুর তিরোধানের পর গোবিন্দ কোথায় গেলেন, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই । 
তৰে মহাপ্ৰহৃতে তদ্গত প্রাণ এরূপ অন্তর ভৃত্য যে তাহার স্বর্গীর সঙ্গচ্যুত হইয়া বেশী 
দিন জীবিত ছিলেন, তাহা মনে হয় না। 


করচ। সন্বন্ধে আর কয়েকটি কথা 


"আমরা গোবিন্দের করাকে মহাপ্রস্থুর জীবনী সম্বন্ধে সর্ব বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ মনে 
করিলেও আমাদের কয়েকটি ধারণা পাঠকের অবগতির জন্য লিখিতেছি । 
... গোৰিন্দদাস যে সর্বদাই নিতুল একথা বলা যায় না। তিনি হয়ত প্রত্যহই করচা 
লিশিতে ক্থবিধা পান নাই, পথে কোন কোন সময় বহুদিন জঙ্গলে কাটাইতে হইয়াছে। 
অনেক সমর নান! অন্্রবিধার মধ্যে চলিয়াছেন, এ অবস্থায় হয়ত ১১৫ দিন পরে পরে 
করচা লেখা তাহার পক্ষে অসন্তভব নে । এই সময়ের মধ্যে সুর ক্ষ বিষয়ের স্থৃতি হয়ত, 


মলিন হই] গিয়াছে এবং তক্জন্য কিছু কিছু তুল ভ্রান্তি ঘটিয়াছে। করচার প্রথম দিক্টার 


তিনি কিছু নোট করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা শেষে পয়ারে পরিণত করেন। এন্ত প্রথম 
দিকট! খুব সংক্ষি্থ । দাক্ষিণাত্য হ্মণের পথে প্রচুর অবকাশ পাইয়া! একান্তে তিনি নোট 
করার সঙ্গে সঙ্গে কিংবা অবাবহিত পরেই পরার করিয়াছিলেন, এজন্য তৎসময়ের বৃত্তান্ত, 
খুব জীবন্ত ও হৃদয় গ্রাহী। 

করচা সংক্ষিপ্ত, সুতরাং ইহাতে অনেক কথা৷ বাদ পড়িতে পারে । মহাপ্রদ্ু সে দেশে 
পৰ্য্যটন করিয়া তামিল ও তেলি শিখিয়াছিলেন (“কখন তামিল “বুলি বলে গোরা রায়। 
কখন সংস্কৃত বলি লোকেরে বুঝায় ॥_ এই দেশে ভ্রমি দীর্ঘকাল। সকলের ভাষা বোঝে 
শচীর দুলাল ।” ৬২ পুঃ ) সুতরাং গোবিন্দদাস মাঝে মাঝে প্রন্থুর নিকট হইতে কোন কোন 
কথ! জিজ্ঞাসা করিয়া টুকিরা রাখিয়াছেন ॥ কিন্ত সকল কথা বুঝিতে পারেন নাই ॥ 

খাহারা ইতিহাসের কোন ধার ধারেন না, তাহাদের জন্য অচ্যুত বাবু একট! প্রমাণ 
দাড় করাইন্থাছেন। নে প্রমাণ সকলের গ্রাঙ্থ নাও হইতে পারে, কিন্ত গোড়া বৈষ্ণবের 
নিকট তাহা অনেক ক্রতিহাসিক প্রমাণ হুইতেও গুরুতর বলিয়া গণ্য হইবে । অচ্যুতবাবু 
লিখিয়াছেন “এসব প্রমাণের উপর অতিরিক্ত আর একটি প্রমাণ আছে, তাহা আধ্যাত্মিক 
প্রমাণ । নাম বলিব না, আমরা অবগত আছি জনৈক উচ্চ শিক্ষিত গৌরাস্থগতভক্র 
ধ্যানাবস্থায় এই গোবিন্দের করচার বর্ণিতরূপে কোন কোন স্থান ও লীলা প্রত্যক্ষ করেন, 
স্বপ্ে বা মোহের খোরে নহে--জাগ্রতে । এতদপেক্ষা এই গোবিন্দের করচার প্রামাপ্যতা 





ভূমিকা 

সম্বন্ধে আর অধিক কি বলা বাইতে পারে?” ( এরবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ, 
এম সংখ্যা, ৯৬০ পৃঃ )। ট 

এই প্রমাণটি আমরা উল্লেখ করিতাম না। ইতিহাস এই সকল প্রমাণের জন্ত স্থান 
রাখেন নাই। কিন্তু ইহা দ্বারা পানা যাইতেছে যে গৌঁড়। বৈঞ্চবের মধ্যেও করচাকে 
বিশেবক্ূপ শ্ন্ধ৷ করেন, এমন কি এই পুস্তক লইয়া ধ্যান-ধারণা করেন, এরূপ লোকেরই 
অভাব নাই। পণ্ডিত রসিক মোহন বিস্তাতুহণের ছন্দাহুবন্ধা যোগেন্দ্র মোহন ঘোষের এই 
চেষ্টা খুৰ বড় রকমের হইলেও তাহা অতি অল্পসংঘ)ক লোকের মধ্যে আবদ্ধ । এ যুগে 
দন্তখত সংগ্ৰহ করা ব্যাপারটা এমন সুলভ হইস্থাছে যে তাহার বিশেষ মূল্য নাই। বিশেষ, 
যাহার! বঙ্গতাষার কোন তত্বই জানেন না, বাস্তব অপেক্ষা অলৌকিক লীলাই যাহার! বেশী 
বিশ্বাস করেন, ধাহারা ইতিহাসের কোন খোঁঞ্জই রাখেন না--তাহানের বড় তিলক ও 
'ভাগবতী বিস্তার নিদর্শন আমাদের কাছে অকিঞ্চিংৎকর ৷ বর্তমান সময়ের প্রসিদ্ধ এরতিহাসিকগণ। 
এই করচার প্রামা পকতা স্বীকার করিয়াছেন, তন্মধ্যে দুইজনের নাম করিব-- জরীযুক্ত রাখাল 
দাস বন্দোপাধ্যায় এবং মনোমোহন চক্রবন্ী। * বিরুদ্ধ বাদীদের মধ্যে কেহ কেহ পণ্ডিত 
হইতে পারেন, কিন্ত কেহই ইতিহাসের ধার ধারেন না । 

প্রবাসী আপত্তি-কারক আর একটা যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন যে সে সময়ে 
কর্স্মকারের! একবারে নিরক্ষর ছিলেন। বহু পূর্কো বৌদ্ধ যুগের থেরীদের মধ্যে আমরা 
কর্্মকারজাতীয় বিদুষী রমণীর নাম পাইরাছি। কিন্ত গোবিন্দ দাসের কিছু পরে লিখিত 
খাস কাঞ্চন নগরে প্রান্ত এক খানি কৰিকঙ্কণ চণ্ডী আমরা পাইয়াছি, তাহার শেষ পত্রে 
লিখিত আছে যে তথাকার রামজীবন কর্স্মকার নামক জনৈক ব্যক্তি চণ্ডী প্রকৃতি কাবোর 
পাঠক-বৃত্তি করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই পুথি খানি আপাততঃ আমার নিকট 
আছে। ইহ! = নম্বর চিন্তামণি দাসের লেনস্থ যুক্ত হরধিত কেশনী রায় মহাশয় আমাকে 
দেখিতে দিয়াছেন। * 

করচার শেষ দুই ছত্র “প্রভুর বিরহ বাণ সহিব কেমনে । নিদারুণ কষ্ট আসি উপজিল 
মনে ॥* শাস্তিপুরে অবৈতের নিক্ট চৈতন্তদেবের পত্র লইয়া যাইবার প্রাক্কালে গোবিন্দের 
মনের ভাব পরর্ূপ লিখিত হইয়াছে। 

এইখানেই বইরের শেষ কিংবা ইহার পরে আরও কিছু ছিল, তাহা জানা যায় না। 





০. * মনোমোহন বাবুর করচাখানিকে প্রাসাশ্যপ্রশ্থ বলিক স্বীকার করাতে একান্ত সুৰ হইর। "= নৈক বিশিষ্ট 
ৈক্ণৰ" ১৩০১ সনের »ই কানিক শুক্রবার তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায্ লিখিক্াছেন, “এমন কি প্রতি 
সহাপতিত অযুক্ত মনোমোহন চক্রব্তী মহাশকও উহ্াকেই (করভাকে ) প্রানাপিক অস্থ মনে করিয়া 
লইলেন।” হায় :!! 








৮০ গোবিন্দ দাসের করচা 


এ কেন করচা দীর্ঘকাল গুপ্ত ছিল? 


দাক্ষিণা'হ্য হইতে ফিরিবার অব্যবহিত পরেই যদি গোবিন্দের মৃত্যু হইত, তবে তাহার 
পরিত্যক্ত দিনিষসত্র খোঁজ করার সময় করচা ধরা পড়িয়া যাইত এবং এরূপ মুল্যবান 
ইতিহাসের তখনই প্রচার হইত । 

যদি ফিরিয়া আসিয়া গোবিন্দ কাঞ্চননগরের গৃহে ফিরিতেন, তবে তাহার নিজকেও 
করচাকে গোপন করিবার আর কোনই কারণ থাকত না। করচা তাহা হইলেও প্রসিদ্ধি 
লাভ করিত। 

একমাত্র যে কারণে এই পুস্তক গুপ্ত থাকিবার কথা, তাহা আমরা লিখিয়াছি। তিনি 
চৈতন্তাদেবের চির সঙ্গী হওয়ার লোভে করচা গোপন করিয়াছিলেন,_পাছে সেই সঙ্গচ্ত 
হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন, এই আশঙ্কায় তিনি নিজের পরিচয় একেবারে 
লুপ্ত করিয়া থাকিবেন। 

মন্থা ্রন্থর জীবনের পরবর্থী ঘটন! বর্ণনা করিবার কোন প্রয়োজন গোবিন্দ অন্নভব 
করেন নাই। কারণ মহাপ্রস্থ পুরীতে ফিরিয়া বছ পণ্ডিত ও গুণী ব্যক্তি দ্বার! পরিব্ৃত 
হইয়াছিলেন, তাহারা তাহার জীবনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতে উদ্ভোগী ছিলেন,। 
গোবিন্দ বাঙলার সামাস্তূপ অক্ষয় পরিচয় মাত্র ছিল। সুতরাং ইহাদিগের মধ্যে খাকিয়া 
তিনি পেখনী ধারণের স্পর্ধা করেন নাই । 

বিশেষ তিনি যদি ইহার পরও লিখিতে থাকিতেন, তবে চৈতন্াপ্রতুর পরিকরদের 
মধ্যে তাহার করচা ও পরিচয় ধর! পড়িয়া যাইত । যে সময় মহাপ্রদ্থ বিরল-সঙ্গী, এবং বঙ্গদেশ 
হইতে বহুদুরে একাকী পর্যাটন করিতেছিলেন, তখন গোবিন্দ দাস যে প্রয়োজন অস্ুুভব 
করিয়াছিলেন, শেষে আর তাহা ছিল না 

স্থতরাং আমার মনে হয় প্রকাশিত করচা খণ্ডিত নহে। হয়ত উ পর্য্যন্ত লিখিয়াই 
গোবিন্দ আর অগ্রসর হন নাই । 

তবে তিনি তাহার করচায় যে ডুরী বাধিয়াছিলেন, কাহা কে কতকাল পর খুলিয়াছিল, 
তাহা জানা যায় নাই । 


আমাদের কৈফিয়হ। 


আমার পুস্তক ও নিবন্কমালার কেহ দোষ দেখাইলে আমি তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ 
করিয়া থাকি। উতিহাসিক আলোচনায় হমপ্রমাদ অবস্তাস্তাবী। উত্তরোত্তর ভাষ! ও. 
সাহিত্যের ৪ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন কালের তুল সংস্কারগুলি সংশোধন কর! বাুলীয় । 
আমি ভুলগুলি 'জীকড়াইয়। বরির! নিজের গ্রেদ বজায় রাখিব, এমন মতিচ্ছ্ন আমার হয় 
নাই। কিন্তু তথাপি এত ঢাক বাঞ্াইয়া করচার তুল ঘোষণা! করা সত্বেও আমি বুঝিতে 
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ভূমিকা ৮১ 
পারিলাম না যে করচ। সম্বন্ধে আমার ধারণা আন্ত । ৯০০২ সনের ১৩ই মাঘের পল্পীবাসী 
পত্রিকায় একজন লিখিয়াছেন “মামরা তাহার ( দীনেশ বাবুর ) হুই একটা ছাত্রকে 
জিজ্ঞাস! করিয়া দেখিয়াছি, এই করচা সম্বন্ধে তিনিও নিঃসন্দেহ নন, তথাপি দারুণ 
Pie বা বৃথা অভিযান তাহাকে এমন পাইয়া বনিয়াছে যে তিনি কিছুতেই সত্য 
স্বীকার করিতে পারিতেছেন ন1।” 

এই করচা সঙ্বন্ধে আলোচনার মিথ্য| যে কত অবরবে উপস্থিত হইতেছে, তাহা 
আর কি লিখিব? গোবিন্দ দাসের করচাখানি ৩* বৎসর যাবত আমার অপরিহার্য 
সঙ্গী হুইয়া আছে, ইহার প্রতি পত্রের উপর আমার শত শত অশ্রু বর্ষিত হইয়াছে । 
পদ্মফুল ফুটিলে যেন্ূপ (সীরভে দিক্‌ আমোদিত করে, করচা-প্রদন্ত মহাগ্রস্বর কাহিনী 
তেমনি তাহার স্বর্গীর-প্রেম ও লীলামাধুরীতে ভরপুর। এই বই যে দিন প্রথম পড়িয়া- 
ছিলাম, সেদিন আমার একটা স্বরণীয় দিন। সেদিন আমার কর্ণে যে দেবলীলার গীতি 
ক্রুত হইয়াছিল তাহার রেশ এখনও বাজিতেছে। করচা আমাকে তরু থে. 
বন্ধ দেখাইয়াছে, অন্তত্র কোথা তাহ। পাই নাই ॥ নানা জটিল অবতারবাদ স্থাপনের 
চেষ্টা ও কুহকের মধ্যে অন্তত্র মহাপ্রভুর জীবনের আভাস মাত্র পাওয়া যায় । কাদগ্জিনী- 
পংক্তির মধ্যে ক্ষণপ্ডুরিত বিদুচ্দামের মত সেই আভাস পরক্ষণেই নানারূপ পাণ্ডিত্য- 
প্রদর্শনের চেষ্টা ও অবতারবাদের কুঞ্চটিকার মধে) বিলীন হইয়া পড়ে। কিন্ত ঝরচার, 
এই প্রেমের পাগলকে একবার দেখুন । ইনি যেন এই ক্ষুদ্র পুর্তকখানির মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে 
স্বপ্রকাশ হইয়াছেন। এই পুস্তক আমার নিকট মহাপ্রত্রর পাদপিঠের বেদী শ্বরূপ। 
আমার এই পুস্তক সম্বন্ধে দ্বিধা আছে-_একথা নিতান্ত মিথ্যা ও অশ্রদ্ধের। 

আমি গোড়া বৈষ্ণব নহি) এমন কি বৈধবই নহি--আমি শাক্ত। আমি কর্মকার 
নহি, কায়স্থ নহি, আমি বৈদ্বা। এই কর্্কার-__কাযস্থ লইর! দলাদলিতে আমার কোন 
স্বার্থ নাই। আমি প্রভুর অলৌকিকী লীল৷ বুঝিতে ব্যস্ত নহি, তাহার জীবনের ইতিহাস 
আলোচনা করিতেছি মাত্র । সুতরাং কোন্‌ স্বার্থে আমি এই পুস্তক স্বন্ধে রম ধারণা 
বজার রাখিতে পণ করিয়া বসিব? অক্তান্ত পুস্তকে তাহাকে অলৌকিক দৈবশক্তি আরোপ 
করিয়া! সাঁজাইবার চেষ্টা আছে, কিন্ত এখানে তাহার খাটি চিত দেখিতে পাই ॥ "কিমপি ছি 
মধুক্জাণাং মঞ্ডনং নাক্কতীনাং।” পদ্মকে কি সাজাইতে হয়? গোলাপকে কি সাজাইতে 
হয়? শতদলকে ভুজঙ্গ বেষ্টিত করিয়। দেখাইলে কি তাহার শে৷ত! বৃদ্ধি পায়? প্রেমের 
অবতারের সংহারক-বেশ কি স্বতঃসিদ্ধ দোষ ৪৯ নহে? আমার এই ভূমিক! পড়িলেই 
বুঝিতে পারিবেন, কতট। প্রাণের ভালবাস! দিয়া আমি এই বই আস্বাদ করিয়াছি, ইহাতে 
জেদের কিছু পাইবেন কি? 

আর কাঞ্চন নগরের কর্্মকারদিগের মধ্যে স্বীয় জয়গোপাল গোস্বামীর কেহ 
শিষ্য নাই । পূর্বকালে লোকে বই লিধিয়৷ কোন বড় লেখকের নামে চালাইতেন, 
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হি গোবিন্দ দাসের করচা 


তাহাতে বই খানির প্রচার বেশী হইত । এই ভাবে অনেক শাজ ক্ুবখৈপায়ন বেদব্যাসের 
নামে প্রচারিত হইক্জাছে। গৌসাইজী কর্ম্মকারের নামে স্বরচিত-গ্রন্থ লিখিয়| পুস্তকথানির 
কি প্রতিপত্তি বেশী করিতেন এবং নিজের গৌরবেরই বা কি শরবদ্ধি করিতেন ! যখন 
অনম্বতবাজার পত্রিকার মতিবাবুরা এই পুস্তকের পুর্বন্তী সংস্করণের ২২৭ পৃষ্ঠার মধ্যে ৫১ পৃষ্ঠা 
সন্দেহাস্মক বলিয়৷ ঘোষণা করিয়াছিলেন, তখন স্বয়ং মতি বাবু লিখিয়াছিলেন “লেখক 
কি অভিপ্রায়ে এই অলৌকিক অংশটা লিখিয়াছিলেন, তাহা সামা জানি না।” 
প্রিবিফু্তিয়া পত্রিক। ৪১৯ গৌরাঙ্গ, কার্তিক মাস ) বস্তুতঃ কায়স্থকে কর্মকার” প্রতিপন্ন 
করিবার কোন উদ্দেশ্য গোস্বামী মহাশয়ের ছিল না। গোবিন্দ কর্মকার নামক যে মহাপ্র্থুর 
সহচর কেহ ছিল, তৎকালে তাহার খু্ণাক্ষর ও তিনি কিংবা অপর কেহ জানিতেন না। 
তাঁহার পরে, প্রাচীন চৈতত্ত-মঙ্গলের পুথিতে গোবিন্দ কণ্কারের নাম পাওয়াতে সেই 
আন্দোলনটি একবারে নিবিয়া গিয়াছিল। 

যদি ও এই তূমিকায় আমরা করচার প্রামানিকতা দেখাইতে যাইস্সা বিবিধ 
বাহিরের প্রমাণ দিঘাছি, তথাপি আমার নিকট কই সকল প্রমাণের কোনই দরকার নাই। 
যেরূপ অগ্নির সন্মুখীন হইলে চ্ষু ঝু্সিরা তাপ দ্বারাই অগ্নির অন্তিত্ব বুঝা যায়, এই পুস্তকের 
অপুর্ব প্রেম-মাদকতাই আমার নিকট ইহার প্রামাণিকতার বড় সাক্ষী । মহাপ্রভুর প্রাণ- 
মাতান যে দেবচিত্র গোবিন্দ আঁকিয়াছেন, তাহাই তাহার. প্রধান সাক্ষী । যে ভৌগলিক 
চিত্র তিনি দিয়াছেন তাহাই তাহার প্রধান সাক্ষী । এই পুস্তকের আলেখ্য সেই অলোক- 
সামান্ত দুুশোকের বার্ভাবাহী প্রেম-দেবতার আলোক-চিত্র, উহা কেহ পাণ্ডিত্যের দ্বারা, 
ভক্তির দ্বারা, বা স্বকপোলকস্পনা ছার আঁকিতে পারিবেন না । 

প্রতিবাদীর! অনেক মিথ্যার আশ্রয় করিয়াছেন, কিন্তু কাশীদাসের ভাষায় বশিব__. 
“কতক্ষণ জলের তিলক রহে ভালে। কতক্ষণ রহে শিলা! শৃন্তেতে মারিণে 1” 


চৈতন্য দেবের ধন্ম বিশ্বাস । 


একথাটি ঠিক চৈতন্তদেৰ শান্তও নহেন, বৈষ্ণবও নহেন, তিনি গৃহীরও নহেন, সন্ল্যাসীর ও 
নহেন--তিনি সকলেরই । 

বৈষ্ণবেরা ভাহাকে যে ভাবে বুকিযাছেন, তাহাই যে ঠিক একখা বলা যায না। তিনি 
নিজে কখনও অবতার বলিয়া নিজের পরিচয় দেন নাই, অশেষ দৈন্য সহকারে পুনঃ পুনঃ 
জানাইয়াছেন, তিনি মাহুষ | অজ্ঞানাবস্থায় তিনি কি কহিয়াছেন বা করিয়াছেন, তাহা 
_লইয়! তাঁহার অবতানন্থ প্রতিপাদন জন্ত কোন কোন লেখক যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা 
আমাদের কাছে অতিরজিত ও অবিশ্বান্ত বলি মনে হয়। সে ভাবের কথা করচায় একটিও 
নাই। বরং চৈতন্ত ভাগবত যে লিবিস্থাছেন যে তাঁহার সম্মুখে এমন কাহারও সাধ্য ছিল না 





ভুমিকা ৮৩ 
যে তাহাকে ভগবানের দাদ ভিতর সন্ত কিছু বলিয়া প্রশ্ন পার ( চৈ, ভা, অন্ত্য ১০ ) সেই 
কথাই সত্য বলিয়া মনে হয়। 

তিনি মাধ্বিসম্প্দায়ের দীক্ষা গ্রহণ করিলেও স্বমতের বাত রক্ষা করিয়াছিলেন। 
তিনি কোথায় ও গুরুর প্রতি অখণ্ড বিশ্বাস প্রচার করেন নাই । বরঞ্চ রাম রায় যদি তাহার 
জনৈক ভক্তা গণ্য হইয়া থাকেন, এবং তাহার মতকে হদি চৈতন্ত দেবের মত বলিয়! স্বীকার 
কর! যায়, তবে মনে হয় তিনি গুরুবাদ মানিতেন না । রাম রানের প্রসিদ্ধ গানটিতে আছে 

“না খোজনু' দুতি না খোজলু আন । ছাই কার মিলনে মধত পাঁচ বান” 

এই পদের অর্থ কি? ইহা কি স্পষ্ট ইঙ্গিত দ্বারা বুঝাইতেছে লা যে ভক্ত ও ভগবান_ 
ইহাদের মধ্যে গুরু বা তৃতীয় ব্যক্তি নাই । করচার এই কথা আরও স্পষ্ট হুইয়াছে। 

“ঈশ্বরে বিশ্বাস আনিয়া! মিলার ।” চ্‌ 

এতদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ভগবান লোক-চিত্ত স্বয়ং আকর্ষন করেন, প্রতিনিধি 
দ্বারা করান না। তিনি নিজে কাহাকে ও শি্কা করেন নাই । 

কিন্তু পরবর্তী কালে তাহাকে রাখাকুষের যুগল নৃর্চির অবতার মনে করিয়া পার্শবদগণের : 
দ্বারা যে অবতার-ব্যুহের রচনা করা হইয়াছে, তাহা কি ঠিক ? তাহা কি তাহার 
অঙ্থমোদিত ? প্রত্যেক পার্শ্বদ এমন কি পরবর্্ধী ভক্ত ও ত্রদগোপীর ও কোন কোন দেবতার 
অবতার বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। হহারাই বরন্দাবন-লীলার মালিক । শঁহাদিগকে 
ডিঙ্গাইক্সা কুষ-প্রেম বুঝিবার কাহারও অধিকার নাই । এই অবতারগণ সঙ্বদ্ধে 
“গৌরগণোদ্দেশ” প্রভৃতি বহু সংস্কৃত ও বাঙ্গলা পুস্তক লিখিত হইয়াছে। যে প্রেম-ধর্শ্মের 
উপর বিশ্বের সকলের অধিকার, তাহার ভাঁড়ারের চাবী হাতে রাধিয়াছেন এই গোপীর 
অবতারেরা ও তাহাদের বংশধরের! । এ যুগে__চৈতন্ত-শীল| নূতন করিয়া বুঝিতে হুইবে। 
মোলা ও পৌরহিত্যের আবিপার্ত্যের বুগাবসান হুইয়াছে। যত অলৌকিক লীলার কল্পনা 
যত আবর্জনা দূর করিয়া চৈতন্তপ্রহুর প্রতিপান্ধ ধর্ম্মকে নির্শ্মল করিয়া বুঝাইতে 
হইবে। লৌকিক লীলা সত্য হইলেই বা কি? মহাপ্রভু অসীম দৈন্ত ও অজন্দ অশ্ৰু 
দ্বারা যে অপুর্ব অদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহার কাছে এই সকল অলৌকিক লীলার কোন 
মূল্য নাই_-উহা বাজে লোক ভুলাইবার উপায়-__শিক্ষিত সম্পদায় তাহা গ্রাহ্থ করিবেন 
না। সুতরাং হাহারা বৈষ্ণব ধর্মকে কতকগুলি শ্লোকের পাহারা! দিয়া চোখে চোখে 
রাখিয়াছেন, তাহাদের সেই খবরদারীর কোন প্রয়োজন নাই। চৈতন্তের পরম তাহাদের 
করিত, সুত্র অপেক্ষা অনেক বড়। আমরা তিলক ও জঙ্গরাগে তুলিব না, নামের পর্বে 
কতকগুলি এ৷ ও “্রীল'র ছড়াছড়িতে ভয় পাইব না। তাহারা যদি আবজ্জনা দূর করিতে 
চেষ্টা করেন, আমরা ও অন্তদিক দিয়া আবর্জনা দূর করিয়া সত্যকে উচ্ছল করিতে চেষ্টা 
পাইব। এখন বৃথা পাত্ডিত্য হইতে সরল মন্দ কথা__-আজগুবী গল ও অন্ধ সংস্কার হইতে 
বাস্তব ঘটন/-_পুর্নাগোক্ত দেবলীলা হইতে সর্বজন গ্রাহ্য নরলীল! বেশী শ্রদ্ধা আকর্ষণ 





৮৪ গোবিন্দ দাসের করচা 


করিয়া গরীয়ান হইবে, এবং এই ভাবে বৈ্ণব-ধর্শ্মের আব্্ছনা দূ করার চেষ্টার মধ্যযুগের 
পাশ্ডিত্যের মেরুমন্দার অপেক্ষাও করচার ক্কায প্রবাহশীশ স্বচ্ছ নিৰ্ম্মল ইতিহাসের ধারার 
উপর বেলী নির্ভর করার দরকার হইবে ৷ 
পরিশেষে বক্তব্য এই বে গোবিন্দ দাসের করচা সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিত 
ইসা, তাহ! আমার নিচের মত, ইহার জন্তু বিশ্ববিস্তালর কিংবা অপর কেহ দায়ী নহেন। 
__ তবে আমার বিশ্বাস যে 'এই ভূমিকা পড়িলে সুবীব্যক্কিরা আমার মতাবল্বী হইবেন । 
অনেক উদারচেত| প্রদ্থপাদ গোস্বায়ী মহাশয়েরা ও স্বীর সঙ্গীরণ স্বার্থের গণ্ভী অতিক্রম করিয়া 
ভাহা'দর মহান্থবতার পরিচয় দিয়াছেন। তাহাদিগের প্রতি আমাদের অসীম ভক্তি জ্ঞাপন 
করিতেছি । এই পুন্তক সম্পাদনে যথেক্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে । কিন্ধ তজ্জন্ত আমরা 
কপর্দক ও গ্রহণ করিব না । পুস্তকের ২৫* শত কাপি বিনামূল্যে ও অবশিষ্ট শুধু বয় মাত্র 
গ্রহণ পূর্বক বিতরিত হুইবে । 





বাগবাজার কলিকাতা শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন। 


. ৭ বিশ্বকোষ লেন, ] 
৯৯ শে জুলাই ১৯২৬ 














হশোলিন্ছ কাজল লা 


$গ্ধঘানে কাঞ্চননগরে * মোর ধাম। 
শ্তামাদাস পিতৃ নাস গোবিন্দ মোর নাম ॥ 
অস্ত্র হাতা বেড়ি গড়ি জাতিতে কামার । 
মাধবী নামেতে হয় জননী আমার ॥ 
আমার নারীর লাম শশিনুখী হয়। 
একদিন ঝগড়া করি মোরে কটু কয় ॥ 
নিগুপে মুরখ বলি গালি দিলা! মোরে ॥ 
সেই অপমানে গৃহ ছাড়িলাম ভোরে ॥ 
চৌদ্দশ ত্রিশ শাকে বাহিরেতে যাই । 
অভিমানে গর গর ফিরে নাহি চাই ॥ 


ক্রমে পহুছি্ আমি কাটোয়ার ধাম। 
সেথা আসি শুনিলাম চৈতন্তোর নাম ॥ 
সকলেই চৈতগ্তেরে বাখানিয়। 1 বলে। 
তাহা শুনি ছুটিলাম দর্শনের ছলে £ ॥ 
সবদিন চলিয়া আইছ্ মাঠে মাঠে। 

পরাতে গঙ্গা পার হৈয়া আইম্থ নদের ঘাটে॥ 
নদীয়ার নীচে গঙ্গা নাম মিশ্রঘাট । 
আনন্দ বাড়িল হেরি নদীহার পাট । $ 


* কাঞ্চন নগর (বর্ধমান) উত্তর চর অন্ত । 
+ বাখানিয়া= প্রশংসা করিয়া । 

3 হলে-উদ্দেশ্কে। 

$ পাট-_-প্রাচীন কালে পাট শব্দ রাজধানী জোজ- 
পাট) বুঝাইত। এইসপ্ত পাট নাম পাইংল বুঝিতে 
হইবে তথায় কোন সদর সম্ধৰহঃ রাজধানী ছিল ॥ 
এই পাট শব্দের সঙ্গে পত্তন শব্দের একা আছে। 
জঙ্গল কাটির। কোন নগর পত্তন কর! হইত । এইভাবে 
শব্দটির উদ্ভব হইয়াছে। পাটনা নাম এই পত্তনের 
ক্ূপত্শে। * 





ডাহিনে বাগ্দেৰী নদী * -.- 






দিন 
প্রকাণ্ড এক দীঘী হয় তাহার নিয়ড়ে ॥ 





* ৰাশ্দেৰীনৱী ও প্ৰাচীন নবদ্বীপ সম্বন্ধে শান্ধিপুর 
নিবাসী হুকৰি মোজান্মেল হক সাহেব আমাদিগকে 
এই বিবরপটা দিয়াছেন । ৰ 

শ্ৰৰ্তমান নৰম্বীপের বন্ধ সাইল পুর্বে গঙ্গানমীয় 
পূর্ববপারে এবং প্রাচীন নবস্বীপের অর্থাৎ মেয়াপুর 
ও বামন পুকুরিয! পল্লীম্বরের দেড় মাইল দক্ষিণে 
খড়ি! বা! জলঙ্গী নদীর দক্ষিণ ধারে মহেশগঞ্জ 
আস আছে । সহেশগঞ্জের ক্ষণ দিক্‌ হইতে জয়ন্ত 
কিয়া! একটি প্রাচীন জল-প্রষাছের খাত টেংরা, 
আমঘাটা, গঞ্জাবাস, উাশিদপুর, ভালুকা, কুঁদপাড়।, 
শিঙ্গেডাঙ্গ, কুশী, টেয়াৰালী, গোস্সালপাড়া, কুলে, 
হিজুলী, বাকীপুর প্স্থৃতি গ্রামের পার্থ দি প্রা */৬ 
মাইল চলিক়। আলির! বাগাচড়া আসে ৰাংগ্রৰীয় 
খালের সহিত মিলিত হইয়াছে । এই দীর্ঘ খাতটীর 
স্থানে স্থানে কালের গতিতে সাটী ভরাট হই গির্াছে 
এবং ইহা স্থানে স্থানে ভিন্ন তিন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। 
যেমন অলকার বিল, (যোপেয়ার বিল এবং বাগ্দেষী 
খাল ইত্যাদি । বান্দেৰী খাল বাগড়া গানের 
উতর দিয়! গঙ্গানদী পথ বিস্তৃত । বর্ষাকালে গঙ্গার 
জল এই খালের সঙ্গে প্রবেশ করিয়া খাকে। 
আচীন কালে ইহ খে একই জলপ্রবাহে পরিণত ছিল, 
তাহা স্পষ্টই অতীয়মান হইয়া থাকে এবং ইহা যে 
বাশ্দেৰী নদী নামেই খ্যাত ছিল তাহাও নিঃসন্দেহে 
বল৷ যাইতে পারে। আ্রাণীন বৈষৰ এস্থবকার যখন 
বলিয্বাছেন, "নদীয়ার নীচে গঙ্গ।” "ডাহিনে বাগ্দেবী” 
তখন খে এই ৰান্দেৰী নবী প্রাচীন নদ্বীয়ার নিকট 
দ্বিত্বাই প্রবাহিত ছিল তাহাও বেশ বুঝা যাইতেছে। 





বলাল রাজার বাড়ী তাহার নিকটে । 
ভাঙ্গা চুর প্রমাণ আছয়ে তার বটে ॥ 
ঘাটে বসি কত খানা ভাবিতেছি মনে । 
হেন কালে শচৈতন্ত আইলেন জানে ॥ 
কটিতে গামছা বাধা আশ্চৰ্য্য গঠন । 
সঙ্গে এক অবধৌত প্রস্কুল্প বদন ॥ 

তিন চারি সঙ্গী আরো নাচিতে নাভিতে । 
স্থানে নামিলেন প্র্থু গঙ্গার গর্ভেতে ॥ 
অবধোত বীর পাড় হৈতে ঝাপ দিলা । 
সাতারিয়া জপ কেলি করিতে লাগিল৷ ॥ 


তপন নদীয়া গঙ্গানদীর পূর্ব উত্তর তীরে এবং 
শক্ায শাখানদী জলঙ্গী ৰ! খড়িযার পশ্চিম দিকে 
অবস্থিত ছিল; তাহা হইলে ৰা্দেৰী নৰী--গঙ্গ৷ বা! 
পলা ইহার কোন্টা হইতে বহির্গত হইয়াছিল, তাহা 
পত্থতন্ববিদেরা স্থির হই লইবেন। অধুন| নেতাপুর 
আরামের যে একটা প্রাচীন জল-প্রবাহের চির | 


_ বৰ্তমান আছে। ইহ! শি নদীর ব্যবধানে তঙ্কাৎ | 


হইব! পড়িলেও মহেশ গঞ্জের নীচের জল সতের | 
সহিত ৰে এককালে সংযুক্ত ছিল তাং! প্রতীত হইয়া | 
বাকে । তাহা হইলে বাগ্দেৰী ননী শে প্রাচীন 
নবম্বীপের নিকট দিরাই প্রবাহিত ছিল, তাহা কে 
ন! ৰলিৰে ?” 
বহুদিন হইতে বাণ্দেৰী দেবতা প্রতিষ্ঠিত আছেন। 
সপ্রাচীন নবীগ_ প্রাচীন নবস্বীপের অবস্থান তুমি 


শান্দিপুতের নিকুটবস্ত হরিপুরে 


© 


“গোবিন্দ দাসের করচা 


জীবাস ঠাকুর পিছু পিছু দামোদর । 
নিন্ধ হরিদাস আর বামে গদাধর ॥ 
অবশেষে আইলা তথি অদ্বৈত গৌনাই | 
এমন তেঙ্ন্থী মুহি কু দেখি নাই ॥ 

1. শক কেশ পন্ধ দাড়ী বড় মোহনিয়। । 
i দাড়ী পড়িয়াছে তার হৃদর ছাড়িয়া ॥ * 
| 





রাহ্ঞ্রাসার ছিল। এবং সেই রাজপ্রাসাদে হইতেই 
বল্লাল সেন বীর বক্তিয্ার খিললীর আক্রমণে পলায়ন 
কারিকবাছিলেন, এবং এই সুগগিতেই, চৈতনাদেৰ 
জন্মগ্রহণ করিযাছিলেন। আমাদের এই উক্চি বে 
সৰ্দাংশে সত্য তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন 
| না॥ কেননা এখনও এই সুমিতে বাজ! বঙ্গাপসেনের 
স্মৃতির পরিচান্ক বজাল নীঘি, এবং রাজপ্রাসাদ গঙ্গ। 
শর্তসাৎ হইলেও “বাল ডিবী” নামে একটা উচ্চ; 
বিস্ধানান রহিয়াছে । কিছু দিন পুর বামন পুুিকার 
| আস বীনা খান সাহৰ সোল! খোদাদাৰ সাহেব 
ভক্ত চিবী খনন করি কতেক খানি জীর্ণ বারকোশ 
এৰং গলিত শ্বলিত সিন্দুক আবিষ্কার করেন। 
| পিকের ভিতর হইতে কেকটা রূপার টাকা এবং 
| গমি স্মলিত শাল ও গশ্যী কাপড় পাও গাল 
বেয়াপুরই চৈতন্য দেবের জন্ম-ভিট। ও বাস সৃমি। 
এ কালীর: সহিত ভাহার মতান্তর ঘটে, ওাহারওড 
| কর আঙ্গ পৰ্যন্ত সেয়াপুরের উত্তর পুৰব দিকে 
আলা সাহেবের বাড়ীর নিকট বিস্ধমান স্হিয়াছে। 


অতি বিশাল ছিল । সেয়াপুর, ভাকুই ডাঙ্গ, সরাঙগা, | কবরের পাশে একটা বৃহৎ কাঠ-মনিকা কুলের গাছ 
গাদীগাচছা, হুবরবিহার, আজিদা, ভালুকা, কলিয়া, | আছে। শুনিতে পাই, নেক হিন্দু কবরে স্কুল 
সনুত্রগড়, রাহুতপুর, বিস্কানগর, সাসগা্ী, সহংপুর, | পিক দিযা। সেলাম করে। ইহার নাম চাদ কাজী । 
জান নগর, কু ভাঙ্গা, শরপুর, পূর্বা্থলী প্রভৃতি গ্রাস | ইহা। ন্মপেক্ষা প্রাচীন নবস্বীপের অবস্থান-তুমির 


ইহা অন্তর্গত ছিল । এখনও এ সকল খাস বিদ্যমান 
আছে, কিন্ত নবস্বীপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। পড়িস্থা্ে। 
হবে স্থলে বর্ভসান নব্বীপ অবস্থিত, তাহ! প্রাচীন নৰ- 
_ স্বীপের উপক্-পল্ী, খাস নবস্বীপ হইতে অনেক দুর । 
ভহ। তখন কুলক্া নামে পৰিচিত ছিল। নেৱাপুরে 
রত বা নৰম্বীপের 
শেষ চিন্। 


এই ভুষিতেই রাজা! বল্গালসেনের 


নিৰ্শন আৰ কি হইতে পাকে? অঙ্গসক্ধান সমিতির 
উৎসাহনীল ব্যক্কিগণ যৰি এ স্থানে লি কৃমি খননাদি 
করেন, তাহা হইলে প্রাচীন নবন্বীপের আরও অনেক 
| তথ্য আবি হইতে পাছে” 

* ৰঙ্ষসানিত্য পরিচয, সন. ভাগ 
আলীৰ চিত অব্য । 

বল লোৰ বা নৌ তরি, ++ 





হয 


গোবিন্দ দের করা ৩ 


হরিধ্বনি সহ বুড়া করয়ে চীৎকার । 
অবধোত সাতারিয়া করে পারা বার ॥ * 
একে একে গঙ্গ। গর্ভে সবে ঝাপ দিলা । 
সন্তরিয়া সবে নানা কেলি আরস্তিলা ॥ 


আশ্চৰ্য্য প্রদুর রূপ হেরিতে লাগিনু । 
রূপের ছটায় মুহি মোহিত হইসছ ॥ 
স্রান'করি গোরা চাদ উঠিলা ভাঙ্গান্ম। 
কুটিল কুন্তল রাশি পৃষ্ঠেতে লোটায় ॥ 
শুদ্ধ স্বর্ণের স্কায় অঙ্গের বরণ । 
নীলপঙ্ম দল সম সুদীর্ঘ নয়ন ॥ 

অন্দর কপোল যুগ প্রশস্ত ললাট । 
সহজে চলিলে দেখায় নাটুক্সার নাট ॥1 * 
রাম রস্তা জিনি শোভে মনোহর উরু । 
তুলি দিয়ে 'আকা যেন ছটা চারু রুরু ॥ 
আলতা রঞ্জিত যেন যুগল চরণ । 
নিরখিলে মুগ্ধ হয় মুনির নয়ন ॥ 
প্রেমময় তঙুখানি মুখ হরিবোল। 
যারে পান দয়া ক'রে তারে দেন কোল ॥ 
হরি বলি অশ্রু পাত করে মোর গোরা। 
লিচকারী ধারা সম বহে অশ্রু ধারা ॥ 
চলিতে লাগিলা তবে মোর গোরা রায়। 
অবধোৌত নিত্যানন্দ পিছু পিছু ধায় ॥ 
একই জেলের মুখে পরিচয় পাইয়া । 
একে একে সকলেরে লইঙ্গ চিনিয়া ॥ 
এইকূপে জলকেলি পেখিয়া নয়নে। 
ভাবসিন্ধ উছলি উঠিল| মোর মনে ॥ 
লোকে বলে শচীগৃহে ঈশ্বর আইলা । 
তাই দরশনে চিত্ত আকুল হইলা ॥ 
গৃহবিচ্ছেদের ছলা হৈল ভাগ্য ক্রমে । 
তাই আইলাম শী নবনধীপ ধামে ॥ 





* পারাবার-এপার ওপার হওয়া । 
1 নাট-ন্ৃৃত্য । 





ঘাটে বসি এই লীলা হেরিস্ নয়নে। 
কি জানি কেমন ভাব উপজিল মনে ॥ 
কদদ্বকুস্থম সম অঙ্গে কাটা! দিল। 

খর থরি সব অঙ্গ কাপিতে লাগিল ॥ 
ঘা মিয়৷ উঠিল দেহ তিতল খসন | .. 
ইচ্ছা অশ্র্গলে সুহি পাখালি চরণ ॥ 
চাচর চিকুর পৃষ্ঠে হসিত বদন । 
আনিতে লাগিস৷ প্রভু সঙ্গে করি গণ ॥ 
মোর ভাগ্যক্রমে প্রস্থ হেরিয়া আমারে | 
আড়ে আড়ে চাহিতে লাগিল৷ বারে বারে ॥ 
তার পর গুড়ি গুড়ি আইলা যখন । 
চরণ ধরিয়া ভুমে পড়িন্থ তখন ॥ 
চরণের তলে মুহি গড়া গড়ি যাই। 
হাত ধরি বসাইল! দয়াল নিমাই ॥ 


জোড় হাতে মুহি কাদি সম্মুখে বলিয়া । 
ছই চারি বাত পুছে হাসিয়া হাসিয়া ॥ 
হাসিতে অমির ধারা পড়ে অবিরত । 
অঙ্গের সৌরভে চিত্ত হইলা মোহিত ॥ 
হরিনামে সদা মত্ত অতি ক্ষীণ কায় । 
পদতলে কত ভক্ত গড়াগড়ি বায় ॥ 
সে যে কিবা ভাব তাহা বলিব কেমনে । 
কোটি কোটি দেব আলি লুঠায় চরণে ॥ 
যচ্ছপি দাওডায় প্রভু অন্ধকার ঘরে । 
শরীরের আভায় আঁধার নাশ করে ॥ 
অস্ত ধারায় বুঝি চাদেরে ছানিয়া । 
কোন্‌ বিধি নির্জনে গড়েছে বসিয়া ॥ 
হেই জন এইরূপ নিরখে নয়নে । 
বিষয়বৈরাগ্য ঘোরে তাহার পেছনে ॥ 


হাসি হাসি মোর সনে করি আলাপন । 
নাম জিজ্ঞাসিলা প্রতু করিয়া যতন ॥ 
প্রস্থ বলে কোন জাতি কিবা তব নাম। 
কিসের ব্যবসা কর কোথা তব ধাম ॥ 





গোবিন্দ দাসের করচা 


শুনিয়া প্রতুর ৰাণী হাত জোড় করি । 
কহিতে লাগিম্থ কথা আপনা পাশরি ॥ 
এত ক্কপা কেন মোরে অহে দয়াময় । 
'অধমের নামটি গোবিন্দ দাস হয় ॥ 
ছিলাম গৃহস্থ গৃহে নানা কৰ্ম্ম করি। 
এবে কিন্তু হইয়া ছি পথের ভিকারী ॥ 
বিষয় ছাড়িয়া এক্স প্রহুদরশনে । 
এবে স্থান দেহ প্রভু ও রাঙ্গা চরণে ॥ 
বন্ধমান কাঞ্চননগরে মোর ধাম । 
স্তামাদাস কম্্রকার জনকের নাম ॥ 
এই ৰাত শুনি প্রন্থ বলিলা আমারে । 
থাকরে গোবিন্দ তুমি আমার আগারে ॥ 
আমার শৃহেতে তব হুইবে পালন । 
প্রত্যহ করিবে সুখে নাম সঙ্কীর্ত্ন ॥ 
প্রতিদিন সুখে পাবে কষ্চের প্রসাদ । 
একেবারে পূরিবে মনের সব সাধ ॥ 
সেবার কর্স্মেতে তুমি নিয়ত থাকিবা । 
গঙ্গাজল তুলসী আলিয়া? ফোগাইবা ॥ 
প্রসাদ পাইব! নিত্য উদর পূরিরা। 
রসা শাক স্তকুতা মোচার ঘণ্ট দিয়া ॥ 
এত বলি সঙ্গে প্রভু চাহে লইবারে । 
অমনি চলিঙছ মুহি প্রন্থুর সংসারে ॥ 


গঙ্গার উপরে বাড়ী অতি মনোহর । 
পাচ খালি বড় থর দেখিতে সুন্দর ॥ 
নগরের দক্ষিণ সীমায় প্রন্থর বাস। 
হরিনামে মন প্র সদাই উল্লাস ॥ 
প্রকাণ্ড এক দীঘী হয় নিয়ড়ে তাহার । 
কেহ কেহ বলে বারে বল্লাল সাগর ॥ 


যে সকল ভক্ত সদা থাকে প্রুর কাছে। 
একে একে সকলের নাম কব পাছে ॥ 
_ আসত আচাখ্য আর স্বরূপ জবাস । 
আচাৰ্য্যের হুই পুত্র অচ্যুত ক্বষ্চদাস ॥ 








মুকুন্দ মূরারিওুরগ্ড আর গদাধর । 
নরহরি বিস্ধানিধি শেখর শীধর ॥ 
অন্তরঙ্গ ভক্ত আরো ছুই চারি জন । 
বাহাদের সঙ্গে হয় গোপনে ভজন ॥ * 
অবধোৌত নিত্যানন্দ পাগলের মত । 

গড়ি দিয়া অশ্ৰু ফেলে অবিরত ॥ 
শাস্থনুর্থি শচী দেবী অতি খর্ব কায়,।-*১ 
নিমাই নিমাই বলি সদা ফুকরায় ॥ 
বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী হন প্রভুর ঘরণী। 
প্রভুর সেবায় ব্যস্ত দিবস রজনী ॥ 
লজ্জাবতী বিনগ়িনী মৃতু সহ ভাষ.। 47, 
মুহি হইলাম গিয়া চরণের দাস ॥ 


এইন্ধপে শচীগৃহে দাস হয়ে থাকি। 
না বলিতে সব করৰ্স্ম সমাপিয়া রাখি ॥ 
ভোজনেতে পটু মুহি আনন্দেতে খাই । 
করিয়া প্রস্থর কারা সঙ্গেতে বেড়াই ॥ 
প্রতিদিন ভোগ হয় বিষ্ণুর মন্দিরে । 
কত ফল দল ছানা! ননি সর ক্ষীরে ॥ 
শাক স্থপ দধি সুক্ত। মোদক পায়স। 
বড়া লাড্ডু মিষ্টকাদি খাইতে সরস ॥ 
প্রতিদিন শচীমাতা করেন রন্ধন । 
আনন্দে করেন সবে প্রসাদ ভোজন ॥ 
পেটুকের শিরোমণি সুই হই দাস । 
দরাল প্রকুর পত্রে খাই বার মাস ॥ * 
কি বলিব প্রসাদের নাহিক তুলনা । 
অমৃত সমান হয় যার এক কণা ॥ 
এইকূপে রহিলাম প্রস্থর আগারে। 
চৈতক্কের দাস বলি সবে রুপা করে ॥ 
আমার প্র প্র্থ চৈতগ্ত গৌসাই। 
যখন যেখানে যান সঙ্গে সঙ্গে যাই ॥ 


৯ "অন্তরঙ্গ সঙ্গে করে রস আস্বাদন 
বাহির সঙ্গে করে নাম সন্ধীত্ন ॥" 





গোবিন্দ দাসের করচা ৫ 


কু অন্থরাগে সদা আকুল হৃদয় । 
শুনিলে ক্ুষের লাম অশ্রুধারা বর ॥ 
যদি কেহ রাধে বলি উচ্চ শব্দ করে। 
অমনি অস্রর ধারা ঝর ঝর করে ॥ 
প্রাণরুষণ বলি যদি দৈব কেহ ডাকে । 
ধাইরা গিয়া আলিঙ্গন করেন তাহাকে ॥ 


এক দিন সন্ধ্যাকালে শ্ীবাসমঙ্গনে । 
বসিয়া আছেন প্রস্থ লয়ে ভক্তগণে ॥ 
এমন সময়ে মোর অবধোত রায়। 
পুনঃ পুনঃ যমুনা বলিয়া ফুকরায় ॥ * 
এইত রাসের স্থলী যনুনার ঘাট । 
কাহা শত শত গোপী কাহা সেই নাট ॥ 
নিতায়ের কথা শুনি প্রভু বেগ হরে। 
ধাইয়া গিয়া ৰূপ দিলা বল্লাল সাগরে ॥ 
রাগে 1 ডগমগ প্রান দেয় সন্তরণ । 
পাড়ে দাণ্ডাইয়া দেখে যত ভক্তগণ ॥ 


এইরূপে অনুরাগ বাড়ে দিন দিন। 
প্রেমভরে হইতে লাগিলা তু ক্ষীণ ॥ 
দয়াল চৈতন্য এতে তুষ্ট না হইয়া । 
বলে জীবে শিক্ষা দিব সন্যাস করিয়া ॥ 
দন্তে তৃণ করিয়া ফিরিব সব গ্রাম । 
সর্ব জীবে উদ্ধারিব দয়া হরিনাম ॥ 
সংসার তেয়াগি যাব কাটো য়! লগরে। 
কেশব ভারতী গুরু উদ্ধারিবে মোরে ॥ 


ফুরায় চীৎকার করে, কিন্তু কোন কোন 
সবলে এই শব্দের অর্শ “মাকে মাঝে উচ্চৈচন্বরে কন্দন 
করিয়া উঠা" এই বাহির অনেক সবলে “কুকরাস' 


নাহি রব ঘরে নুহ সন্যাস করিব। 
না কিরূপে সব জীব নিস্তারিব ॥ 


প্রস্থ হইল ইচ্ছা সন্যাস করিতে । 

বড় বেগ লাগিল শুনিয়া মোর চিতে ॥ 
অবধোৌতে ডাকি প্রভু বলিলা বচন। * 
সন্যাস করিব মুহি না কর বারণ ॥ 
পুণ্যকাল মাখ মাস উত্তর অয়নে। 
সন্যাস লইৰ কথা রাইখো সঙ্গোপনে ॥ 
সুকুন্দ আর গদাধরে বোলো এ বচন। 
না করিও যথা তথা এ কথা কীর্তন ॥ 
জননীর কাছে কথ! ইঙ্গিতে বলিবে। 
ভক্ত মণ্ডলীর মাঝে নাহি প্রচারিবে ॥ 
মুদি সঙ্গী দাস সব শুনিম্থ শ্বণে। 

হৃদয় ফাটিয়া যেন হৈলা ছুই খানে ॥ 
মরি মরি এহি ছঃখ সহনে না যায়। 
সন্যাস করিবে মোর প্রস্থ গোর। রায় ॥ 
সন্যাস করিতে গোরা করিবে পরান । 
জদ ফাটিয়া মোর হকু শত খান ॥ 

তৃণ হতেও লঘু মুছি মোরে কিবা কাজ । 
| aed + শত বাজ ॥ 





| ৯ এই বর্ণনা দেখ। মা, চৈতগ্তাদেৰ প্ৰথমত 
| সঙ্গাসের কথা নিত্যানস্দের নিকট ব্যক্ত করেন, তার 
পর সুকুন্দের নিক্ষট সবাইক্া। বলেন এবং তৎপর 
পৰাধবের নিকটে শব অভিগ্রা় প্রকাশ করেন। এই 
বর্ণনা ঠিক চৈতন্ক-ভাগৰতের সঙ্গে রেখায় রেখায় 
সি যাইতেছে (ভৈ, তা, মধ্য ২৪ ক্স) গোবিন্দ 
এই ঘটনাওলি নিজে প্রতাক্ষ করিয়াছিলেন, এবং 
বৃন্দাবন হাস প্রতাক্ষদশ্শীের নিকট শুনিয়াছিলেন, 
স্বতরাং বর্ণনার এই আশ্চর্য্য এক দুষ্ট হইতেছে । 
শৌরপদতরঙ্গিনীতে গোবিন্দ ঘোষের পদেও দৃষট হয়, 


শব্দ তজ্ঞণ কমন অৰ্থে ব্যাবহৃত হইয়াছে, দখা | সুকন্দ ও শাধর সবর শৌরাক্ের সন্যাস শুনিয়া 


পেৰিছ প্রহর ভাব করা” 
1 রাগে-অন্ুরাগে । 


| বিলাপ কৰিতেছেন। (০৯৯ পৃঃ) 


+ পড় পড়ুক । 














গোবিন্দ দাসের করচা 


প্রন বিরহ বেখা কেমনে সহিব । 
কেমনে চৈতন্ত বিনা কাল কাটাইব ॥ 


তার পরে প্রতুপাদ স্বয়ং উঠিত্না । 
মুকুন্দের কাছে প্রভু গেলেন চলিয়া ॥ 
সঙ্গে সঙ্গে যাই আমি কাদিতে কাদিতে । 
নয়নের জলে পথ না পাই দেখিতে ॥ 
সুকুন্দেরে ডাক দিয়া! বলিল! বচন । 
দণ্ড কমণ্ডলু আমি করিব গ্রহণ ॥ 
শিখা সুত্র ত্যাগ করি সন্যাস লইব। 


তাহা না করিলে কিসে জীব উদ্ভারিব ॥ | 


এহি বাক) শুনিয়া মুকুন্দ মহাশয় । 
অত শোতে ভাসাইলা বিশাল হৃদয় ॥ 
আছাড় খাইয়া তবে মুকুন্দ পড়িল । 
হাতে ধরি উঠাইরা প্রতু বসাইল ॥ 
প্রাণ যায় কি শুনালে ওহে দয়াময় । 
কথ! শুনে অভাগার ফাটিছে দয় ॥ 
আর কিছু দিন হরিনাম বিতরিয়া । 
সন্ন্যাস করিও প্রভু সংসার তেন্িয়া ॥ 


এত শুনি প্রস্থ গদাধরের নিকটে । 
খাইয়া গিয়া! সব কথ! কন অকপটে ॥ 
শুনি বানী গদাধর কুকারি উঠিল ! 
আকাশ ভাঙ্গিয়া তার মাথায় পড়িল ॥ 
লট পটি গদাধর ভুমে গড়ি যায়। 
রক্তবর্ণ দেহ হইলা শোশিত ধারায় ॥ 
কি শুনালে উঠে বসি বলে গদাধর । 
তোমার... “তর ॥ 
মোরে বলে আন বিষ লী মুহি লিব । 
প্রন্থুর বিয়োগ উহু কেমনে সহিব ॥ 
কোটি বৃশ্চিকেতে যদি দংশন কর । 
ইহা হৈতে সে যাতনা অতি তুচ্ছ হয় ॥ 
প্রাণের নিমাই যদি হয় সর্বত্যাগী। 
সঙ্গে সঙ্গে যাব সুহি হয়ে অঙ্থরাগী ॥ 








মুরারি প্রস্তৃতি ভক্ত শুনিলে এ কখ।। 
জ্ঞানশৃক্য হইয়া পড়িবে যথা তণা ॥ 
চৈতন্ত ছাড়িলে দেহে কিবা আর কাজ | 
এই দণ্ডে আমাদের মুণ্ডে পড় বাজ ॥ 
অনন্তর গদাধর পাকাড়ি চরণ । 
কহিতে লাগিল! অশ্রু করি বরণ ৷ 
তোমার জননী যবে এ কথা শুনিবে। 
কেমনে তখন দেহে পরাণ ধরিবে ॥ 
তার পরে এই কথা শুনি কাণাকাশি। 
বৈষ্ণৰগণের আহা উড়িল পরানী ॥ 
কেহ বলে কোটি বিছা দংশন করিছে। 
কেহ বলে প্রাণ মোর আগুনে পুড়িছে ॥ 
কেহ ছিত বৃক্ষ সম পড়ে দা'াইয়া । 
দাতি লেগে কেহ কেহ পড়িল ঢলিয়া ॥ 
এই সব শুনিয়া আমার বিশ্বন্তর । 
সকলেরে বুঝাইতে লাগিল বিস্তর ॥ 
বৈষ্চবগণের কাছে প্রভু ধাইয়া গিক্া । 
সকলেরে মিষ্ট ভাষে দিলেন বুঝাইয়া ॥ 
তার পরে শচী দেবী এই বাক্য শুনি। 
পড়িলা অজ্ঞান হৈয়! পরমাদ গণি ॥ 
হৃদয় চাপড়ি শচী কান্দে উচ্চন্থরে । 
অশ্রধারা পড়ে গার হৃদয় উপরে ॥ 
হায় রে নিমাই তুই কোথা যাবি বাপ । 
পশু পক্ষী কান্দে তার শুনিয়া বিলাপ ॥ 
তার পরে অবযৌত প্রতুর প্রাঙ্গণে । 
প্রবেশিকা প্র কথা কন শচী সনে ॥ 
বন্দ সম বাক্য শচীর হৃদরে বিদ্ধিল। 
অমনি আছাড়ে শচী ভূতলে পড়িল ॥ 
হৃদয়ে চাপড় মারি কান্দে উভরায় । 
পক্িল হইল ধরা অশ্রর ধারায় ॥ 
বিষ্ণুপ্রিয়া ই কথা কাণাকাণি শুনি। 
মাখে হাত দিয়! সতী বসিলা অমনি ॥ 
অশ্রু পড়ে ঝর ঝর হৃদয় বাহিয়া । 
উঠিলেক শোকসি্ধ যেন উথলিয়া ॥ 


গোবিন্দ দাসের করচা 


তার প্রতি ভ্রক্ষেপ গোরা না করিয়া । * 
শবাস অঙ্গনে প্র্থ গেলেন চলিয়া ॥ 


এখানে শ্রীবাস গৃহে মহা লক্গীর্তন । 
করিতে লাগিল| প্রস্থ হয়ে অচেতন ॥ 
কীর্তনে মাতিয়া গোরা নাভিতে লাগিল । 
অমনি বদন তার খসিয়া পড়িল ॥ 

কদন্ব কুসুম সম হইল শরীর । 

অজ্ঞান হইয়া! নাচে মোর ধ্বীর ॥ 
শোণিতের ধারা বে লোমকুপ দিদা । 
ক্ষত হইয়াছে অঙ্গ আছাড় খাইয়া 1 ॥ 
নাভিতে নাচিতে বলে গু বননালী। | 
ভক্তগণ সঙ্গে নাচে দিয়া করতালী ॥ 


পৌৰমাস সংক্রান্তি সন্ধ্যার সময়ে । 

ফিরিয়া আইল! প্রস্থ আপন আলয়ে ॥ 
যাতায়াত করিতে লাগিলা বহু লোক । 
উথলিয়া পড়ে তছু শচীমার শোক ॥ 

মিষ্ট বাক্যে জননীকে বুঝারে তখন | ] 
রন্ধন আলে গিয়া দিলা দরশন ॥ | 
দ্বিতীয় প্রহর নিশা অতীত হইল । 
ভোজন করিশ। প্রভু শয়ন করিলা ॥ 





55 
* “লন্মরীরে (ৰিশ্ুশিয্াংকে ) আনিরা প্র 
নিকটে বসায় । দৃষ্টিপাত করির্াও সতু নাহি চার । 
কোথা কৃ কোথা! কৃষ্ণ বলে অহুক্ষণ । দিবানিশি 
লোক পড়ি করে বন্দন” (চৈ, ভা, আদি ) 

1 উৈতপ্তা চৰিতামবতে দুই হয় চৈতক্চৰেৰের 
মহাভাবের সদ, পতি লোসকুপ হইতে রক্ত বিল 
বাহির হইত, সেই বশা রাধিকার বরোপ করিস! 
কুফল গোস্থামী গাহার “রাইইন্ানিনী- কাব্য 
লিবিয়াছেন, রাধিকার অতি বোস কুপ হইতে কির 
উদপম হইতেছে । এছ্লে গোসিন্দৰাস সেইকূপ 
অবস্থার ইঙ্গিত করিয়াছেন কিনা, তাহা ঠিক বল৷ 
যায না, খোহতু রক্তপাতের কারণ স্বরূপ “ক্ষত 





সুহি গিয়া নিজ স্থানে করিক্ছ শয়ন । 
প্রন্থুর আদেশে কিন্ত করি জাগরণ ॥ 
সবঙ্গনীর শেষভাগে গ্রন্থ দয়াময় । 

হঠাৎ বাহিরে আসি মোরে ডাকি কর ॥* 
বলে থাক প্রস্তুত হুইয়া! এই খানে। 
বিদায় লইয়া ব্সাসি মায়ের চরণে ॥ 

এত বলি অন্তঃপুরে গেলেন চলিয়া । 
পুনঃ আসি বাহিরিল! আমারে ডাকিয়া ॥ 
ৰ্যগ্র হযে বলে মোরে চল মোর সনে। 
কাটোয়া নগরে যাই কাটিতে বন্ধনে ॥ 
এই বাক) যথা তথা না বলিবে তুমি । 
সন্ন্যাস করিয়! জীব উদ্ধারিব আমি ॥ 
স্বার্থপর ছরাচার মস্ত মাংস খায়। 
কলির জীবের বল কি হবে উপার ॥ 





* চৈতন্ ভাগবতে দৃষ্ট হয় সঙ্সযাসের পূর্বনরাতরে 
প্রস্নু হরিদাস ও গনাধরের সঙ্গে এক গৃহে শয়ন 
করিয়াছিলেন। “নিকটে শুইল! হরিদাস গদাধর।” 
লোচনবাস এই উপলক্ষে সপ্ত বড় একট! দাম্পত্য" 
লীলার অবতারণ! করিয়াছেন, তাহ! একবারেই, 
সমীচীন হত্ত নাই । চৈতন্ত ভাগৰতের বর্ণনার সঙ্গে 
করডার খুঝ একা আছে। করচার দৃষ্ট হয় “রজনীর 
শেষ ভাগে" চৈতন্ক বহিবাটী হইতে অন্তঃপুরে গমন 
করিতেছেন। চৈতন্য ভাগৰতেও অবিকল সেই 
কথাই আছে। “ৰওচারি রাত্রি আছে ঠাকুর জানিয়া । 
লেন চলিবারে সামগ্রী লইয়া! ॥" ( চৈ, তা, মধ। 
২০ অ) । এই উপলক্ষে গোঁরপদ তরঙ্গিলীতে থে 
সকল উচ্ছ,সিত কৰিত্ময্ন পণাবলী আছে, তাহাদের 
বতিহাসিক হুল। কিছু নাই । তাহাতে বণিত আছে 
বাজে বিস্থুজিয্ার হাত শৃক্ শহ্ায় পড়াতে তিনি 
জকি ডঠিলেন এবং স্বামী চলিত গির্াছধেন আনিয়। 
শচীবেৰীর ঘের থরে বসিয়া ববদন্থরে কাদতে 
লাগিলেন ।, পুলের নক্্যাসচিপ্তাভাতা শচীর ছি 
আত বুম ছিল ন৷। তিন বন সছ কাকার হুর 








হইয়াছে অঙ্গ আছাড় খাইর। " হুট আছে। 


শুনিক্া অমনই বাহির হইলেন। তখন শাশুড়ী এ 














গোবিন্দ দাসের করচা 


শিশ্সোদর-পরায়ণ নিঠা-বিবজিত | 
অর্থের লাগিয়া মিথ্যা কহে অবিরত ॥ 
যোনিকীট রমনীর মুখলালা খায় । 
ভক্তি অমবতের ধারা নিছিরা ফেলার ॥ 
বেশ্যার অনেতে রুচি বেস্তা অনুগত । 
কনক কামিনা কলা কাম কেলি রত ॥ 
একারণ মুহি শিখা ত্র তেয়াগিয়া । 
বেড়াইব দ্বারে দ্বারে হরিনাম দিয়া ॥ 
হক্সিনাম মহামন্্ দীক্ষা নাহি যার । 
সেই নাম পথে ঘাটে করিব প্রচার ॥ 
চণ্ডাল যুবক গৃহ বালবৃদ্ধ নারী । 
নামে মত্ত হয়ে দাণডাইবে সারি সারি ॥ 
বালকে বলিবে হরি বালিকা বলিবে। 
পাষণ্ড অঘোরপন্থী নামে মত্ত হবে ॥ 
আকাশ ভেদিয়া নামের পতাকা উড়িবে। 
রাজা! প্রজা এক সঙ্গে গড়াগড়ি দিবে ॥ 
সন্যাস করিয়া যদি না লই কৌপীন। 
তবে কিসে উদ্ধারিব পাপী তাপী দীন ॥ 
কলির জীবের দশা মলিন দেখিয়া । 
থাকিতে পারিনা আর কাপে মোর হিয়া । 
করঙ্গ কৌপীন লয়ে সন্যাস করিব । 
রাধা ক্ব্চ নাম দিয়! সবে উদ্ধারিব ॥ 
যারা বড় পাপী তাপী তাদের লাগিয়া । 
সদ! মোর চিত্ত কান্দে আকুল হুইয়া ॥ 


মোর সহ এরূপে করেন আলাপন । 
হেন কালে শচী দেবী দিলা দরশন ॥ 


পুত্রবধূ দীপ লই! নবীর বাসা রাস্তায় চৈতক্ককে 
ৰুছিয়া বেড়াইতে লাণিলেন। বর্ণনাওলি তারি 
বন্দর, কিন্ত উহা এতিহাসিক লহে। চৈতন্তবেক কি 
সাতার নিকট বিধান অহণ না৷ করিয়া চোরের মত 
পালাইয়। যাইতে পারেন ? এখানে করচা ও চৈত্- 
ভাগৰতে এতিহালিক তত্ব বখাদ্খভাৰে ৰণিত 
হইয়াছে । 











আপ্িবিথি শচী দেবী বাহিরে আসিয়া । 
সন্বখে দাওাল মাতা হন্ত প্রসারিযা ॥ 
তার পরে জননীর ধরিয়া চরণ । 
বিদায় লইয়া প্রভু করিল! গমন ॥ 
কান্দিতে লাগিল! মাতা দ্বারে দাড়াইয়া । 
পশ্চাতে চলিঙ্থ মুহি খড়ম লইয়া ॥ 
কাঠের পুতলী সম শচী দাণ্ডাইল!। 
ঝর ঝর অশ্রু বারি পড়িতে লাগিলা ॥ * 


তার পরে দ্বার হইতে হইরা বাহির । 
গঙ্গা পার হয়ে তবে চলে ধর্ম্মবীর ॥ 
পার হৈয়া প্রস্থ চলে কণ্টক নগরে । 
পেছনে পেছনে যাই সেবা করিবারে ॥ 
যে সব আশ্চর্য লীলা পাই দেখিবারে । 
করচা করিয়া রাখি শক্তি অসুসারে ॥ 


সন্ধ্যাকালে পৌছিস্থ কণ্টক নগরে । 
কাংস্ত শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি হয় ঘরে ঘরে ॥ 
তার পর রাত্রি যোগে মুকুন্দ শেখর । 
অবধৌত ব্ৰহ্মানন্দ আর গদাধর ॥ 
গুরুদেব গঙ্গাদাস গাথক শিবাই। 

একে একে দেখা দিতে লাগিল সবাই ॥ 
নিশীথ সময়ে তবে হরি বলি গোর! । 
নাচিতে লাগিল! প্রেমে হইয়া বিভোর! ॥ 


* শচীবেৰীর এই চিত্রের সঙ্গে চৈতন্য ভাগৰতের 
বাত মৃস্ধি চিক একক, “বত কিছু বলে প্রন শচী 
নাহি শুনে। উত্তর না ক্ডুরে কাদে শর নয়নে ॥ 
পু চলিলেন শুনি শচী জগস্মাত|। জড় হইলেন 
কিছু নাছি ক্ফুরে কখা।” (চৈ, ভা, মধ্য এক্স) 
এই মুন্ধিনতী শোকের মুক চিত; এবং "কাঠের 
পুতলী” ন্যায় নির্বাক ছবি--দুইই ঠিক একরূপ । 
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লক্ষ লক্ষ লোক আসি দরশন দিল। I 
কুত্তি দেখে সবে আশ্চর্য্য হইল ॥ 

ক্ছল ফেলি মারে কেহ কেহ দেয় মাল৷। 
প্রতুর রূপেতে চারি দিক কৈলা আলা ॥ 
কোটি মদন লে রূপের নহেক তুলনা । 
নি কটির বলনা + ॥ 
বিশাল নয়নে যেই দিকে যবে চায়। 








আহঙ্গান্থলস্বিত বাহু অতিদীর্থ কায় । 
দন্তে তৃণ করি গোর! দান ভক্তি চার ॥ 
এইরূপে ন্বৃতা গীতে রাত্রি পোহাইল । 
বহু লোক দেখি গোরা কহিতে লাগিল ॥ 
মোর বাক্য মন দিয়! শুন সবে ভাই। 
কৃষ্ণে আর কুষ্চনামে কিছু ভেদ নাই ॥ 
ভদ্র রুষঃ ভাব রুষ্ঃ কছ কুষ্চনাম। | 
নাম-ৰলে তোমরা ভাই যাবে নিত্য ধাম ॥ 

এ সকল যাহা দেখ সব মিথ্যা হয়। | 
প্রক্লুতির ছায়া মাত্র বেদে ইহা কর ॥ | 
সাধের প্রতিমা তব থাকিবে পড়িয়া । 
যবে যম আপি গল! ধরিবে টিলিয়া ॥ 
পালক্ষে আর ভুমি শয্যায় নাহি কোন ভেদ ॥ | 
ভেদ বুদ্ধি করে যারা তার! পায় খেদ ॥ | 
বিষয় পাইয়া যেই করে অহঙ্কার । 
নরকের কীট সেই শাঞ্সরের বিচার ॥ 
রাজায় দবিডে ভেদ কিছুমাত্র নাই। | 
ভেদ বুদ্ধি অজ্ঞানতা করি দেয় ভাই ॥ 
এক সুষ্টি অল্নে পুরে রাজার উদর । 
তাতেই দরি হয় সন্তুষ্ট অন্তর ॥ 

ভূতলে শুইয়া নিঃস্ব সুখে নিজ্রা যায়। 
রাজার নাহিক নিদ্রা অমূলা শয্যায় ॥ 
“রাজা নাহি খায় সোণা হীরা পালা মতি 













রাজার নয়নে মায়া ঠুলি আছে বাধা । 
ঘানীর বলদ সম সর্বদা সে 'আধা ॥ 
এক স্থানে খুরে মরে ঘালীর বলদ । 
কোটি বৎসরে ও তার ন! ফুরায় পথ 
আত্মারাম উড়ে গেলে থাকিবে দেহ জড় 
ভাঙা পিজিরার স্তার করিবে নড় বড়, ॥ 
আদরের দেহ যাবে পচিযরা সড়িয়া । 
শৃগাল কুকুরে খাবে উদর পূরিকা! ॥ 
অহঙ্কারে মত্ত জীব সংসারে মন্জিয় |: 
বিষয় বিষয় করি মরে গুমরিয়া ॥ 
কন্যা পুত্র অট্রালিক। পোকুর উচ্থান ॥. 
কামিনী কনক আদি পাইয়া! অজ্ঞান ॥ 
কেবা কার কন্কা পুত্র কেবা! কার পতি 
সব জড় ভাব ছাড়ি কর কৃষ্ণে মতি ॥ 
পুত্র মিথ! কন্যা! মিথ্যা মিথ্যা ধন পান্ত 
এক মাত্র সত্য বস্ত হয় সে চৈতন্ত ॥ 
পচা গৃহস্থের কখ। কব কত আর। 
পুত্র কন্তা বিভবে মজিয়া জর জর ॥ 
বিষয় ঝাড়িলে করে কতই মন্ত্রণা । ধর 
বিট কীট সম পার বিস্তর যাতনা ॥ ৰ্‌ 
সন্ত কষে সুস্তি করে ঝল মল । | 
সে দেখিতে পার যার 'মীখি নিরমল ॥ 
চর্স্ম চক্ষে দেখে সুর্থ বিষয়ে আসক্ত । 

দিব্য জ্ঞান চক্ষে দেখে নিত্য যুক্ত ভক্ত 
মন্ধীহূত চক্ষু যার বিষয় ধূলিতে । 

কেমনে সে স্প্ম তক পাইবে দেখিতে ॥ 
প্রেম প্রেম করে সবে প্রেম জানে কেবা। 
প্রেমের কি তত্ত্ব হয় রমণীর সেবা ॥ 

অভেদ পুরুষ নারী যখন জানিবে । 

তথন প্রেমের তন্ধ অবস্থা স্কুরিবে ॥ 
[25৯১8 

তা হইলে প্রেমতন্ব কিছুই ত নয় ॥ 





+ বলনা গঠন । 












কাম ক্রোধ 





ঈশ্বরের লাগি আর্তি হয় যদি মনে । 
নিশ্চন্ন তাহারে প্রেম কহে মহাজনে ৪] 
বিশুদ্ধ প্রেমের তন শুন মন দিলা । 
যার অল্প হিল্লোলে জুড়ার দগ্ধ হিয়া ॥ 
যুবতীর আর্তি যথা যুবক দেখিয়া । 
সেইরূপ আর্তি আর না দেখি ভাবিছা ॥ 


_| একারণ ভক্তগণ ভজে যছপতি। 


প্নীভাবে তার প্রতি স্থির করি মতি ॥ 
আত্মারামের জন্ত যার আহি হুর । 
তার কি মনের মধ্যে কামভাব রয় ॥ 
আলোর নিয়ড়ে বথা তম নাহি রয় । 
কষ্চের সমীপে তথা কাম ভগ্ম হয় ॥ 
কেবল প্রেমের আর্তি থাকে বিস্ধমান। 
এইত বলিয়া দিঙ্গু প্রেমের সন্ধান ॥ 
এখন প্রেমের লাগি কর হানা পান৷ । 
ক্তার্থ হইবে যাবে সংসার যাতনা ॥ 
কলহ বিবাদ দ্েষ মিথ্যার কারণে । 
সংসার নরক হয় ভেবে দেখ মনে ॥ 
অর্থের লাগিয়া গৃহী কহে মিথ্যা কথা 
প্রবঞ্চন! নরহত্যা করে যখ! তথা ॥ 
পচা গৃহস্থের কথা কব কত তার । 
পুত্কন্তা ব্যয় বিভবে জর জর ॥ 
তুমি কার কে তোমার নাহি ভাব মনে । 
জড়পিও দেহ লাগি ব্যস্ত উপার্জনে ॥ 
নিশ্চয় হইবে মৃত্যু তাহে দৃষ্টি নাই । 
চিরকাল বাচিব কেবল ভাব তাই ॥ 
তর তর করি কত শা বা পড়িল । 
কিন্ত গওনুর্খ সবে পড়া হইল ॥ 
যত বিগ্া যত বুদ্ধি তত স্বার্থপর । 
যক্ত পড় তত হয় মলিন অন্তর ॥ 
সুখে বল মাতৃবৎ পরের রমনী | 
নিৰ্জনে পাইলে কানে নুগুধ অমনি ॥ 
হয় পরের বেলায় । 


নিজের বেলার কিন্ত বন্ধু তারা হয় ॥ 
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এসকল নরকের অনীম যাতন!। 

একবার হৃদরেতে ভাবিও ভাবনা ॥ 
যদবদি ঈশ্বরেতে ভক্তি না৷ হইবে 
তদবধি এইরূপে নরকে থাকিবে ॥ 
সামান্ত অর্থের স্বার্থ পার তেয়!গিতে । 
(কিন্ত কোটি সুদ্ঞা তোমার পারে ভুলাইতে ॥ 
কলির জীবের সার এক হরিনাম । 

নেই নাম লয়ে চলে যাও লিত্যধাম ॥ 
পুলকের সহ সদা বল হুরিবোল । 

কলির বাজারে কেন কর গণুগোল ॥ 
অট্টালিকা কুটারেতে কিবা ভেদ আছে । 
ছিজ্ঞাপিয়। দেখ ভাই পণ্ডিতের কাছে ॥ 
যেমন প্রাপাদে রাজা! পালক্ষে ঘুমায় । 
সেইরূপ দরিস্র কুটীরে নি্র যায় ॥ 
জলপান করে রাঙ্গা সোনার পাত্রেতে । 
কুঁড়েবাসী জলপির়ে মাটির ভাড়েত ॥ 
উভয়ের লক্ষ্য এক পিপাসার শান্তি । 
রাজার সোনার পাত্র কেবল মাত্র ভ্রান্তি ॥ 
মুক্তার ডাল ভাজা রত্রের তরকারী । 
তূপতি কি খান হীরার অন্ন পাক করি ॥ 
অহঙ্কারে মত্ত রাঞ্দা দেখিতে না পার। 
পুনঃ পুনঃ এইভাবে আসে আর যায় ॥ 


এইকরূপে শিক্ষা দেয় চৈতন্য গোসাই । 
বহু বহু জনত! হইল এক ঠাই ॥ 
বিববৃক্ষতলে বলি কণ্টক নগরে । 
নানা উপদেশ দিলা অতি উচ্চস্বরে ॥ 
অনুখের বাণী হয বেদান্তের সার। 
বা শুনিলে জীবগণের বিনুক্ত সংসার ॥ 
এইকূপে দিন রাজি অতীত হইলা। 
পরদিন প্রাতে প্রত পিনান করিলা ॥ 
সচলে নয়ন চাপি কাদে নারীগণ। 
ঝর কর অক্রধার। করে বরিহ্ণ ॥ 
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কেহ বণে রূপের বালাই লৈয়া মরি । 
কেমনে ইহার মাতা রবে প্রাণ ধরি ॥ 
কোটি মদনের গর্বদ খর্ব এইপানে। 
এমন ৫কশের শো! দেখিনি নয়নে ॥ | 
চিৰুকের কিব। শোভা অতি নিরমল। | 
নীল পদ্ম জিনি শোনে নয়ন কমল ॥ | 
এমন আশ্চ্যরূপ কু দেশি নাই । 

কেমনে কৌলীন দণ্ড ধরিবে নিমাই ॥ 
পাযাণে গঠিত হয় কেশব ঠাকুর । 

“কমনে মুড়াবে কেশ বড়ই নিঠুর ॥ 

আহা মরি কিবা শোতে কণ্ঠে বনমাল! । 
মুখ শোভা চারিদিক্‌ করিয়াছে আলা ॥ 
নারীগণ এইরূপে কত কথা বলে। 
হেনকালে প্রস্থ মোরে ডাকিলা কোৌশলে॥ 
প্রন বলে জব্যঙ্গাত আনহ স্বরিতে। 
মুগুন করিব কেশ সন্ন্যাস করিতে ॥ | 
আর না রহিব ঘরে বন্ধন দশায়। | 
নরক যন্ত্রণা গৃহে কথায় কথায় ॥ 

এই কথ! শুনি শুদ্ধসন্ব গদাধর । 
'অবধৌত নিত্যানন্দ উীচন্্রশেখর ॥ 
সন্্যাসের উপযুক্ত বিবিধ সম্ভার । 
আনিয়! পুরিল সবে স্যাসীর ভাণ্ডার ॥ -! 
দেব|* নামে নাপিতেরে ডাকিয়া আানিল। 
বিধবৃক্ষতলে আসি নাপিত বসিল ॥ 


+ জনপ্ৰবাদ এই, শে নাপিত উতর সন্ত | 
মুন করিয়াছিল, তাহার নাম ‘মধু:। কিন্ত কোন | 
সন্াসীর মস্তক হয়ত কোন সময় “মধু: নামক নাপিত | 
মুওন করিয্নাদধিল তৎপর হইতে “মধু” নামটি গল্লাস- 
এরহনোস্যাত বার সঙ্গে জড়িত হইয়া আতে । যেহেতু 
মরনাৰবতীর গানে গোপীচল্রকে ছে নাপিত ক্ষোর 
করিয়াছিল, তাহার নাম ও “ধু: দৃষ্ট হয । আসাকের 
চে এই 'লেনা" নামই প্রকৃত । “মধু নাপিত” নামে 
এক শ্রেগর নাপিত আাছে। “দেবা' এই শ্েণীর নাপিত 
হইতে পারে । এখন "মধুনাপিডশা'র। মরার কাব্য 

করিস! খাক্ষে? 













নাপিতে বলিলা তবে চৈতন্ত গৌসাই। 
সগুন করহ দেব ক্রজে চলে ঘাই ॥ 
ভারতীয় আজ্ঞা পেছে নাপিত তখন । 
বদিল| নিয়ড়ে গিয়া করিতে সুগুন ॥ 
যখন নাপিত শেষে কেশে ক্ষুর দিলা ॥ 
অমনি রমনীগণ কুকারি উঠিলা ॥ 
নারীগণ বলে নাপিত একা করো না| 
এমন চুলের গোছ। সুড়ায়ে ফেলো না ॥ 
এই বলি কাদিযা উঠিল নারীগণ। 
যুগ্ন করিতে দেবা লাগিল তখন ॥ 
হাজার হাজার লোক সঙ্গাঁস দেখিতে । 
কণ্টক নগরে সবে লাগিলা আসিতে ॥ 


দিবসের শেষ ভাগে মুড়াইয়া কেশ | .. 
ধরিল।! নিমাই তবে সন্গ)াসীর বেশ ॥ পর 
দণ্ডকমণ্ডলু হাতে কৌপীন পিল । চি 
কাষায় বসনে পুনঃ তাহ! আবঙ্িল ॥ 7 
দাড়াইল! ভারতীর সম্মুখে পৌলাই । 4 
কূপে দিক্‌ আলে! কৈলা বলিহারি বাই ॥ 
অবধৌত গদাধর আর গঙ্গাদাস । 

একে একে দীড়াইল! সর্যামীর পাশ ॥ 

প্রন্থুর আশ্চধ্য কূপ দেখিয়া ভারতী । 

মনে মনে পাদপন্নে করিলা প্রণতি ॥ এ 
মনে মনে বলে গনাই তুমি সে ঈশ্বর: 
তোমার অধীনে হয় বিশ্ব চরাচর ॥ রর 
লোকশিক্ষা লাগি তুমি পরিলে কৌপীন। 
ভক্তিমার্গ দেখাইতে দীনের বীন ॥ 


অপরাহ্ণ কালে প্রস্থ সন্ন্যাসী হুইল! । 
হুলুধ্বনি নারীগণ করিয়া! উঠিলা ॥ 3 
লতা পাতা! শাখা বৃক্ষ প্রেমেতে ভাসিল। - 
পন্ড পক্ষী কীট যেন নাচিয়া উঠিল ॥ 
লক্ষ লক্ষ লোকে করে পুস্প বরঘণ । 
কণ্টক নগর হ'ল নন্দন কানন ॥ 





আকুঞ্চ চৈতন্য নাম রাখিলা ভারতী । 
লক্ষ লক্ষ লোক তথি করে গতাগতি ॥ 
'জীজলি পুরিয়া যত কুলববূগণ । 
শ্রন্থুর মাথার করে লাজ বরষণ ॥ 
হরিধবনি উঠিলেক গগন ভেদিয়া । 
গড়াগড়ি যায় সবে ভক্তিতে রিয়া ॥ 
আকাশ ভেদিয়া নাম ভ্মিছে গগনে । 
আনন্দে মাতির়। শুনে যত দেবগণে ॥ 
রজনীতে প্রভু মোর করি জাগরণ । 
হুরিনামে মাতি রাত্রি করিলা যাপন ॥ 
প্রভাতে শেখরে * প্রন বলিলা বচন । 
তোমরা সকলে যা ও নদীয়া ভবন ॥ 
ব্ৰহ্মানন্দ সছ যাও জননীর কাছে । 





গোবিন্দ দাসের করচা 


লক্ষ লক্ষ লোক চলে প্রভুর পেছনে । * 
বিস্তর পণ্ডিত চলে প্রভু দরশলে ॥ 
কুত্রদেব রামরত্র জগাই পণ্ডিত । 

গঙ্গাদান শলুচ্র স্থুবনে বিদিত ॥ 

ঈশান শঙ্কর বলরাম গদাধর । 

পণ্ডিতের শিরোমণি চণ্ুচত্ডেশ্বর ॥ 
কাবীশ্র স্যার আর সিদ্ধেশ্বর । 

পঞ্চানন বেদাস্তিক আর রক্কাকর ॥ 
এই সব '"-'"* পণ্ডিত চলে সঙ্গে । * 
প্রেমে মত্ত ভীরু চৈতগ্ত চলে রঙ্গে ॥ 
বৃত্যপরায়ণ প্রন্থ আগে আগে ধায়। 

কখন ধাবন লশ্ফ পতন ধরায় ॥ 

ধারা বহি অশ্রবারি বহিছে নয়নে । 
ভারতী গোসাই কান্দে প্রেম আন্বাদনে ॥ 





বল গা নিমাই সন্যাস করিয়াছে ॥ | 
রোদন করেন যদি আমার জননী । - -. 
আত্বাস বাকোতে তারে বুঝাবে অমনি ॥  খড়ী লৈয়া হাই এই ছুই বরন। একরূপ। “গোবিন্দ 
তারপর নিত্যানন্দ গদাধর সঙ্গে । পশ্চাতে” আর "পেছন পেছন আনি খড়ী লৈয়া থাই” 
ন্ভারতীকে লয়ে চলিপেন নান। রঙ্গে ॥ ক মিলিয়! যাইতেছে) তৎলঙ্গে জয়ানন্দের এই 
পেছনে পেছনে আমি খড়ী লয়ে বাই । + | উপলক্ষে "দুকুন্দ দত্ত বৈদ্য গোবিন্দ কপ্কর' পড়িলেই 
নাস মদে মাতরার। চৈতক গোসাই ॥ | বুঝে পারিবেন, বে সেই স্বরণীর টন ধার! 
এই চাঙ্গুৰ দেখিয়াছছিলেন, পাছার এক কথাই বলির 
৬ শেখর = চকত শেন । িষধাছছেন। গোবিন্দ নিজে দেখিছ্াছিলেন এবং অপর 
৬ {+ সগ্রাস গ্রহণের সদয় শে সকল ভক্তের নম | দুই লেখক, প্রাত্যক্ষদর্ীদের মুখে শুনিয়াছধিলেন। 
চৈতন্ধ ভাগবতে ও জ্ৱানশ্ৰের চৈতন্-বঙ্গলো পাওয়া এই উপলক্ষে আর একটি কথা বলা দরকার । বৈষ্ণব 
ৰাম, াহাদের সঙ্গে কর!-ন্ত নানের একা | | ভক্তদের গণ ছাড়াইগ। কেক জন প্রধান পতিতের 
ানলদের চৈতন্য-মঙ্গলে নিত্যানল, সকল দত, | নাম গা মাইতে: ইহার চৈতন্ত পতুর সন্যাস 
জগদানন্দ গোবিন্দ কশ্মকার অস্তৃতির সান পাও | দেখিতে আনিয়াছিলেন। পরবস্তী কালে, এমন কি 
কা, চৈতঙ্ত ভাগবত ও নিত্যানন্দ, দাশ, মুকুন্দ, | তৎসময়েও, বৈবগণ ওাহাদের সাম মনে স্বাখার 
লোন পতি উদ আছে । “নিহানল, গান | ্গোজন বোধ করেন নাই। কিন্তু গোবিষ্ধ ভাহাদের 
সুদ, গোবিন্দ । সংহতি গা আর বহ্ষানন্দ । | নাম দিশ৷ দিয়াছেন, "রুজেদের হইতে রক্বাকর" 
২1): কিন্তু ঠিক সন্্যাসের সময় তন | পৰ্যন্ত ছত্ৰ করেকটি সষ্টব্য। 
চাগৰতে দে দুইটি সতের উজ আছে, ক্রি নি | * এই জানার বর্ণনা বৃন্দাবন জাস লিসিাুন 
আকন করিতেছি । “নিত্যানন্দ, গঙ্গার, ভুকন্দ- | “লক্ষ কোটি লোক পাছে লা সাদি শা” 
সংঘত ৷ গোল পশ্চাতে আগে কেশৰ কারতী ॥" | ৯ এখানে সকল পতিত সাম দেওয়া 
চা তার পর নিত্যানন্দ গদ্ধাহর সঙ্গে । ভারতীকে | হই াহাদের অধিকাংশের লাম অন্য কোন, 
জে চণিলেন নানার ॥ পেছনে পেছনে আমি | পুস্তকে পাওয়া যায লা) ডা 
ys 















সের করচা 


তারপর পূর্বদিকে চলে আবেশেতে । 
আচার্য্যের গৃহে ধায় মাতিয়া ভাবেতে ॥ 
কিছুকাল আচার্ধের গৃহেতে রহিলা। 
তারমধ্যে শচীমাত, আসি দেখা দিলা ॥ 
ভ্রমণ চৈতন্য প্রভু মাতার চরণে। 
প্রণাম করিয়া কথা কন সন্তর্পণে ॥ 

ছই চারি বাত কহি মায়া কাটাইয়া। 
দক্ষিণে করিল যাত্রা সকলে ছাড়িয়া ॥ 
ঈশান প্রতাপ গঙ্গাদাস গদাধর । 

স্তাসীর সহিত চলে আর বাণেশ্বর ॥ 


বদ্ধমানে যখন পৌছিন্ত মোরা সবে। 
ভাবিতে লাশিশ্থ মুহি ভাগ্যে কিবা হবে ॥ 
মোর প্রতি চাহি প্রদ্ছ কহিতে লাগিল! । 
অসিয়ের ধারা যেন গলিয়া পড়িলা ॥ 
মোর পৃষ্ঠে চাপড় মারিয়া প্রত কছে। 

চল যাই গোবিন্দরে তোমাদের গৃহে ॥ 
এই কথা শুনি মুক্তি উঠিন্থ চমকি । | 
হাপিয়া চলিল! প্রভু ঠমকি ঠমকি ॥ | 
পনর সন্যাস-কালে ধরেছি কৌপীন। | 
অহঙ্কার তেছিয়া হয়েছি অতি দীন ॥ | 
আর ত বাদন। নাই সংগার করিতে । 
প্রন্ুর সহিত যাই নাচিতে নাচিতে ॥ 
পথেতে যাইতে নুহি জোড় করি হাত। ; 
উত্তরে কহিসু তথা! ছই চারি বাত ॥ 
আরত যাবনা প্রন্থ কাঞ্চন নগরে । 
বিষ্ঠাসম ত্যদিয়াছি দন্ত সংসারে ॥ 


এই কথা বলিতে বলিতে নোর নারী। | 
কেমনে শুনিয়া তথা আইলা স্বরা করি॥ 
দর দর পড়িতেছে অর হুনয়নে। 
পড়িলা আছাড় খেয়ে আমার চরণে॥ 
অশ্ৰুমুখে বলিতে লাগিল! এই বাত |» 








ফিরে চল গৃহে যুহি যাই তব সাত ॥ 
সামান্ত কথায় তুমি সংসার তেজিলে। 
দাসীর উপার তবে বল কি করিলে ॥ 
কার দ্বারে গিয়া ভিক্ষা করিব কোঁথার । 
দয়া করি কেবা ভিক্ষা দিবে গে! আমার ॥ 
কি আছে অনৃষ্টে মোর কার দ্বারে গিয়া | 
ভিক্ষা করি বেড়াইব পেটের লাগিরা ॥ 
শুনিয়। তাহার বাণী মাথা হেট করি। 
সনে মনে বলিতে লাগিস্থ হরি হরি ॥ 
হি শ্বরণে কাটে যতেক বন্ধন । 
তেকারণ মনে করি হরির'চরণ ॥ 









দয়াময় ীচৈতন্ত হেরিয়। তখন । 
কহিতে লাগিলা তবে মধুর বচন ॥ 
শুনিয়া! প্রহর বাণী হইয়া ছঃখিনী । 
অশ্রুদলে ভিজাইতে লাগিল! মেদিনী ॥ 
কান্দি॥। আকুল বাম! চারিদিকে চায় । 
তন্বকখ! বলি প্রভু তাহারে বুঝায় ॥ 
শুনিয্া প্রভুর সেই কথা আ/চন্বিতে । 
চক্ষু চাপি জাভলেতে লাগিলা কাঁদিতে ॥ 


তাহার রোদনে প্রভুর দয়া উপজিল । ৪ 
অমনি ফিরিয়া মোরে কহিতে লাগিল ॥ 
প্রস্থ কহে গোবিন্দরে গৃহে থাক তুমি। 
অন্ত ভৃত্য সঙ্গে করি পুরী যাই আমি ॥ 


এই বাকো মোর চক্ষু হ'তে অশ্রু ঝারে। 
অমনি চরণ ধরি পড়িহ কাঁতরে ॥ 
অশ্রু্লে পাখালিঙ্থ যুগল চরণ । 
অমনি ফিরিয়া প্রহু করিল! গমন ॥ 


তবে মোর প্রতিবাসী একত্র হইয়। । 
কহিতে লাগিল কথ! মোরে ভুগাইয়। ॥ 
সংসার বিষের কথা শাগিশ্ন কহিতে। 
লাগিষ্থ নারীর ওহ্‌ নুহি বাথানিতে ॥ 





১৪ গোবিন্দ দাসের করচা 


শুন শুন ওহে ভাই রমণীর বাণ্টি । 
রমনী রমণ হয় একই পরানা ॥ 





















আত্ম অংশে দৃষ্টি ষদি কর সবে এনে | 
রমনী রমণ সব একই দেখিবে ॥» 
অম্বত হইতে যারা সুপ্গাহ ভাবিয়া । 
রষনীর লালা পিয়ে নয়ন মুদিয়া ॥ 
নিত্যানন্দ তুলে তাতে আনন্দ যাহার । 
ধিক্‌ সে পামর জন্ম বৃথাই তাহার ॥ 
পূৰ্ণব্ৰহ্ম সনাতন গৌরাঙ্গ আমার । 
তেয়াগিয়া তার সঙ্গ লইব সংসার ॥ 


এই কথা বলিতে বলিতে দামোদর । 
পার হৈয়। চলিঙ্গ মোরা কাশী মিত্রের ঘর ॥ 
কালীমিত্র হয় একজন পূণ্যবান । 

তার গৃহে গ্রন্থ গিয়া কৈলা অধিষ্ঠান ॥ 
ভোগ লাগাইতে মিত্র ভাল চাউল দিলা। 
চাউল দেখিয়া প্র্ু প্রশংসা করিলা ॥ 
প্রভু বলে এই চাউল বড় চিকণিয়া । 
ইছারে ডাকয়ে লোক কি নাম ধরিয়া ॥ 
_ মিত্ৰ বলে জগল্নাথভোগ ইহার নাম। 
ভোগ লাগাইলে হয় পূর্ণ মনস্কাম ॥ 
জগরাথতোগ শুনি প্রহু চমক্িলা । 
অমনি প্রেসের ধার! বহিতে লাগিলা ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে বলে হাহ! জগরাথ। 
শী টানিয়া মোরে লহ তব সাথ ॥ 

শাক স্থপ নানা বস্ত রন্ধন করিয়া । 


বেতে শাকের গন্ধে দিক আমোদ করিল । 
ভোগ না হইতে মন চঞ্চল হইল ॥ 

এ কহে তুলসী আনহ শীঘ্র করি। 
ভোগ লাগাইয়া প্রসাদ দিব প্রাণ ভরি ॥ 
বড় ক্ষুধা হইয়াছে বাছনি তোমার । 
ইতি উতি চাহিতেছ তাই বারবার ॥ 
বড় লজ্জা পাইলাম প্রভুর কথায় । 
ছেটনুণে অমনি রহিন্ছ তথায় ॥ 

ভোগ দিয়া প্রপাদ বণ্টন করি দিল! । 
হুক্তার জোলে প্রাণ প্রসন্ন হইল ॥ 
আষ্টখানা করলার ভালি খাই সুখে ॥ 
বড় বড় গেরাস তুলিয়া দেই মুখে ॥ 
চুক্রাম্ন গুড় দিয়া অমৃত সমান । 

কত খাব আনন্দেতে প্রসন্প বয়ান ॥ 
অপরাক্ে মিত্রগুহ ছাড়ি গোরাচাদ 1 
ধাইল দক্ষিপ ভাগে পীরিতের ফাদ ॥ 


ক্রমে পৌহুছিস্থ মোরা হাজিপুর গ্রামে । 
গ্রাম ঘাতাইলা। প্রদ্ছু দিয়! হুরিনামে ॥ 
প্রকাণ্ড এক বটবৃক্ষ গ্রামের বাছিরে । 
সেইখানে বসিলাম মোরা ধীরে ধীরে ॥ 
সন্ধ্যাকালে সংকীর্তন প্রস্থ আরম্ভিল । 
আকাশ ভেদিয়! নাম গগনে উঠিল ॥ 
নাচিতে লাগিল প্র মাতাইলা দেশ । 
কোথায় কৌপীন ডোর আলু খালু বেশ ॥ 








একত্র করিলা প্র্ছ আনন্দে মাতিয়া ॥ কটক, মহালনী,  পার্গী-গোপাল,  কবলেখর। 
- | আগরনালা, কুমলপুৰী । কি করচা পটলের 
জো. লক রণ হাম নহ বলী” রাসরাধের খান, পথ এইকপ :_কাকচন-নগর, দামোদর পার হওয়া, 
25, হাজিপুত্র, মেৰিনীপুর, নারাঙ্গণ গড়, হবর্ণতেশ।, ছি 
হার পরে চৈতন্য ভাগবত যে বন দিছেন, | হপুর, বালের, নীলগড়. বৈতরলী পার ওযা, 
+রচা-শরদত বর্ণনার সিল নাই চৈউন্- | সহানদী, সাক্ষীগোপাল, নিংরাঙ্গ। == 
এক্ষণ ইহার পুক্দবর্তা বিবরণের সঙ্গে চৈতক্ত 
তাগৰত ও করার রেখা রেখার নিল দেখা যাইতেছে, fi 








পর্বত পিল হওয়ার কার 








গোবিন্দ দাসের করচা 


আছাড় বাইয়া কৰু পড়য়ে পরায় । 
সুখে লাল! ইতি উতি গড়াগড়ি যায় ॥ 
শত শত লোক আসি সেখানে জুটিল। 
নাম সংকীর্ভনে সবে মাতিয়া উঠিল ॥ 
একত্রে মাতিল নামে যত নর নারী। 
ধন্তরে নামের বল যাই বলিহারি ॥ 
বালক বালিকা বুদ্ধ যুবক যুবতী । 
করতালি দিয়া নাচে করছ! ভকতি ॥ 
অর্ধেক রঙ্গনী গেল এই মত করি। 
তার পরে ভিক্ষ। অর পাকাইলা! হরি ॥ 
একজন গ্রাম্য ভক্ত স্বৃত আনি দিলা । 
স্বত দিয়া প্রস্থ মোর করল! ভাঙ্গিলা ॥ 
নিশবহুক্কা স্ব আর করলার ভাগ । 
ভোগ লাগাইলা মোর নদিয়ার রাজা ॥ 
মুষ্টিমেয় প্রদাদ পাইল! গৌরহরি। 
'অনস্তর বলিলাম মুহি পত্র করি ॥ 

পত্র পুরি প্রসাদ দিলেন নরহরি। 
প্রসাদ পাইয়| মুদি হাস ফস করি ॥ 
উদর ফুলিয়া মোর উঠিল যখন । 
প্রদ্থুর চরণে গিয়া লস শরণ ॥ 

তবে প্রন্থু উদরেতে হাত বুলাইলা । 
অমনি উদর মোর সমান হইগা ॥ 
1 করিলাম হরি হরি ধ্বনি । 
চমকিয়! ভক্তগণ উঠিল| অমনি ॥ 
পরদিন প্রাতে উঠি গৌরাঙ্গ সুন্দর । 
ভক্তগণে ডাকি কথা কহিল বিস্তর ॥ 
বিদায় মাগিল। ভক্তগণে বুঝকাইয়।। 
সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে করি চলিল! বাইয়া ॥ 
চৈতক্তদেৰের সত্যাসের পর দু হয় নে “তিনি বল বা 
তাড়িত পুজা পপ গর সা সহাতাব-পারিগালি | 
ই ছটা চিন, নিত্যানন্দ াহাকে আগমন 
করিতে পারিতেছেন না। “আছো| বলব বাতেন 
চালিত £ কেশ্র পরাগ পুচ ইন চলতোৰঃ। সয্থাপি 





মেদিনীপুরের কাছে ববে সহাছলা ৷ 
এই বাবা শুনি লোক ধাইরা আইলা ॥ 
তার মধ্যে এক ধনী নিকটে আসিয়া । 
অবাক্‌ চইলা প্রহুর সুরতি দেখিয়া ॥ 
কেশব সামন্ত নাম বড় ধনী হয় । 

বহু ছল! করি ধনী নানা কথা কর ॥ 
কখন বলিছে হাসি এছে ন্যালিবর । 
টাকা কড়ি লহ কিছু যে চাহে অন্তর ॥ 
কৌপীন তেছিয়| ফেলি পরহ বসন । 
যুব! প্রকুষের কেন সঙ্গযাস গ্রহণ ॥ 
সুধলাভ কর যোগি ইঞ্জিন সেবিয়া ৷ 
মর কেন বৈরাগ্যের দাসত্ব করিয়া ॥ 


শুনিয়া ধনীর বানী ঈষৎ ছাসিয়।। 
| তারে শিক্ষা দেন প্রভূ বিনিয়া বিনিয়া ॥ 
| শ্রদ্থ কহে টাকা কড়ি সোণ! মরকত। 
মাটির বিকার সব শাজেতে কথিত ॥ 
মাটির বিকার সব কালে হবে মাটি । 
তবে কেন অহঙ্কারে যর দবে ফাটি ॥ 
ঈশ্বরের মায়াফাদে না দিও চরণ । 
তা হলেই পুনঃপুনঃ হইবে মরণ ॥ 
পুনঃপুনঃ মরিবারে চাহে যেই জন । 
মায়ার বন্ধন তার না ছাড়ে কখন ॥ 
সব ছাড়ি ভক্তিভাবে ভজ সেই জনে। 
তাহলেই পরানন্দ উপজিবে মনে ॥ 





ন শঙ্কা  (নিভ্যানন্দ-ৰাকা, 
হৈতক্চক্রোৰয় নাটক, এন অন্ধ ।) ন্ন্ধৈত গৃহে কিছু 
কাল অবস্থানের পর নিত্যানন্দ পকৃতি পরিকরবৃবনদ 
| কক চিনের জনা ভাঙার সঙ্গ বিচ্যক হইগাছছিলেন 
“রহিল অনেক পাছে নিহ্যানন্দ চক্র । সংহতি তাহার 
সৰ চিছশদ্ধানন্ৰ ৪” (চৈ. ভু! ) সৃতরাং এই ঈধাটনের 
| সঙ্গী গোৰিন্দৰাস ভিন্ন আৰ কেহ সমগ্ৰ পৰ তাহার 


| সঙ্গরেগানুপ্তং 











অঙহুপৰন করেন নাই। সহ রথ ভাহার পরের হাত 
এডাইবার ব্দতিমাত্র চেষ্টার রণ হয়তঃ তাহার! ঠিক 








ভাঁহাকে অনুসরণ করিতে পারেন নাই। শে 
_পুত্বীতে আপি ভাহার। মিলিত হইয়াছিলেন। এই 
পম দী্বপথটা পরিক্বর্গ ভাহাৰ সঙ্গে কইতে পারেন 
_ নাই, তংসন্বন্ধে নানাকূপ *নশ্ুতির উত্তর হইগ্ানছিল। 
আনেক পল্লী হয়ত সহাসতূর পের দাবী করিয়া 
 £গরবাক্িিত হইতে অগ্রসর হইয়াছিল। 





আমার আমার করি বেড়াও খুরিয়া। 
জানন! যে কালনুখে আছ প্রবেশিয়া ॥ 
দন্তে দন্তে পিসে যবে করিবে চর্কশ । 
স্ন্দরী রমনী কতি থাকিবে তখন ॥ 
কতি বা থাকিবে তব সোণ। রূপা দানা । 
কতি বা রহিবে তব ক্ষীর সর ছানা ॥ 
এই আদরের দেহ পুড়ে ছাই হবে। 
নাহি যদি পোড়ে তবে শৃগালে খাইবে ॥ 
মাথ! গড়াগড়ি যাবে মুচির বিষ্ঠার । 
ভজ কুল কহ কু, বৃথা কাল যায় ॥ 
কিসের গৌরব কর অনিত্য সকল । 
নিত্য বস্তু হয় রখ জুড়বার থল ॥ 
. ওহে ধনিবর শুন বচন আমার ৷ 

হীরক যৌক্তিক পাপন কর কি আহার ॥ 
এক মুষ্টি অন্নে হয় ক্ষুধা নিবারণ । 
তবে কেন অহঙ্কার কর অনুক্ষণ ॥ 


এইকূপে ধনিজনে প্রন শিক্ষা দিয়া । 
হুই চারি বাত কহে মোপানে চাহিয়া ॥ 
নারায়ণগড়পানে!চণ মোরা যাই। 
সেইখানে গেলে যদি কোন সুখ পাই ॥ 


এইমাএ বলি উঠিলেন ত্বরা করি। 
অমনি স্কন্ধেতে তুলি লইলাম খড়ী ॥ 


স্বতরাং 
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আনন্দে মগন পথে চলে মোর গোরা । 
সন্ধ্যাকালে সেই স্থানে পছছিঞ্ছ মোরা ॥ 
নারগণগড়ে সাছে শিব ধলেশবর । 
তার দরশনে ধাত হইয়া নত্বর ॥ 


নারারণ গড়ের তেঁহ গ্রাষ্যদেন হয়। 
কান্দিতে লাগিল প্রস্থ অশ্রধার! বয় ॥ 

হর হুর বলি প্র উচ্চরব করি। 

আছাড় বাইয়া পড়ে ধরণী উপরি ॥ 
প্রেমে গন গদ হয়ে গড়াগড়ি যায়। 

বসন করঙ্গ গিয়া পড়িল কোথায় ॥ 

মহা সাত্বিকের ভাব আসি উপজিল। 
প্রেমে লোমকুপ দিয়া শোণিত ছুটিল ॥ 
বহির্বাস কোলীন পিয়া গেল কতি। + 
সে ভাৰ হেরিতে সেখ! আইলা কত যতি ॥ 
বানপ্রন্থ ব্রহ্মচারী কত ন্যাসিবর | 

দেখিতে আইল সেখ নদের ঈশ্বর ॥ 
প্রেমভাব ভক্তি দেখে আশ্চর্য সকলে। 
দেবত৷ বলিয়া সবে পড়িলা ভূতলে ॥ 
হরিধ্বনি করি প্রস্থ নাচিতে লাগিল । 

সে বিরাট ভাব দেখি সবে শিহুরিল ॥ 
এইকূপে নৃত্য করে সবে তরুতলে । 

আটা চুণ। লাভ আনি যোগায় সকলে ॥ 





অনেক স্থান লেখি সিশ্নাততিলেন। লনশ্ুতিতে অনেক 
সময আদ রক্ষিত হয় নাই। 
| অন্থবাতর আরোপ করা হইয়া খাকিবে। 


একবারের সটন। 


+ কতি-কোধান । 


চৈহঙ্ত চরিতান্বত অতি সংক্ষেপে বৃপ্দাষন দাসের 
কথার পুনরাক্তি করিয়া শি্পাছেন, এবং বৃন্দাবন দাস 
হইতে তিনি লে কথ। অহশ করিয়াছেন এই বলির। 
তত চৈতক্চ ভা বৰতের উপর বরাৎ দিশ! দিয়াছেন। . 
হৃতরাং চৈতন্য চরিতাব্বতের কখায় কোন মৌলিক 


নাহ । 
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মুহি পাপী নরাধম লাঁডডু পানে চাই । 
লালসা হইল খেয়ে উদর পুরাই ॥ 
অন্তৰ্য্যামী প্রন মোর বুঝিয়া ইঙ্গিতে ৷ 
এসাদ করিয়া লাচ্ছ্‌ দিলেন খাইতে ॥ 
গণ্ড! পাচ লাঙ্ছু খেয়ে উদর পূরিল। 
এক বিপ্র আনিয়া শীতল বারি দিল ॥ 
ক্রমে গ্রাম্য লোক সব সংবাদ পাইয়া । 
একে একে সেই স্থানে জুটিল আসিয়া ॥ 
ভোগ লাগাইয়া প্রত প্রসাদ বাটিল। 
সবে মেলি সেই স্থানে প্রসাদ পাইল ॥ 
এসাদেতে ভক্তি দেখে কতই ভাবিস্থ। 
মুহি লোভী সর্ধঘ অগ্রো উদরে পূরিভু ॥ 
তাই ভাবি অন্তাপ করি মনে মনে । 
পাপক্ষয় লাগি ধরি প্রভুর চরণে ॥ 
নানাবাকেযে বুঝাইয়া মাখে পদ দিল । 
অমনি মনের ধন্ধা দুরে চলি গেল ॥ 
তার পরে জ্ঞাবেশেতে নৃত্য আরম্তিল । 
হরিরস মদিরায় সকলে মাতিল ॥ 
কেহ নৃত্য করে কেছ বিলুষ্টিত কায়। 
& ক্ষধঃ বলি কেহ বৃক্ষ পানে ধার ॥ 
ক্রমে সেই স্থানে বহু জনতা হইল । 
নরনারী যুবা বুদ্ধ সকলে ছুটিল ॥ 
নবীন ন্াসীর কথা শুনিয়া সকলে 
একে একে আলি বার দিলা সেই স্থলে ॥ 
ৰীরেশ্বর লেন আর ভবানী শঙ্কর 
বহু লোক সঙ্গে আাইল প্রন্থর গোচর ॥ 
চতুৰ্দ্দোল! হস্তী অশ্ব আর বহু যান। 
সঙ্গে করি আইলা প্রহুর বিস্কঘান ॥ 


চৈতনা ভাগৰত ও চৈতনা চরিতাুতে খে সকল 





ভবানী শঙ্কর হয় বড় ধনী জন । 

শত শত লোক সঙ্গে করে আগমন ॥ 
হস্তীর পৃষ্ঠেতে ডঙ্ক! বিচিত্র নিশান । 
চারিটা বূপার হুদ্দা চলে আগুয়ান ॥ * 
বিষয়ের কীট সবে মত্ত অহঙ্কারে । 
তাহা ছেরি দয়া হৈল প্রস্থুর অন্তরে ॥ 
তাহাদের দশা হেরি দয়াল চৈতন্ত। 
ভক্তি দিয়া তাহাদের করিলেন ধন্ত ॥ 
ভক্কিশিক্ষা! দিয়া প্রভু সকলে মাতায়। 
লক্ষাধিক লোক শুনে পুতুলের প্রায় ॥ 
দন্তে তৃণ করি প্রস্থ জোড় হন্তে বলে। 
সামাস্ত বচন মোৰ শুনহ সকলে ॥ 


প্রচ্থু কছে শুন সব ধনী মহ শয়। 
বেদিয়ার বাজ্গী সম এ জগৎ হয় ॥ 
ঘুমের আবেশে যবে চড় সিংহাসনে । 
রাজ বলি তখন উদয় হয় মনে ॥ 

কত শত পাত্ৰ নিত্ৰ করিছে বিচার। 
লক্ষ লক্ষ প্রা আসি দিছে উপহার ॥ 
এ সকল কি ব্যাপার নাছি কর ধ্যান। 
প্রতিচ্ছায়ার ছা ইহ! ভাবরে অজ্ঞান ॥ 
কষণতন্বের প্রতিচ্ছায়া জড়গজৎ হয়। 
তার প্রতিবিষ্ব স্বপ্ন বেদে ইহা কর ॥ 
ছটাই স্বপন হয় ভেবে দেখ মনে) 
কেবল বিভেদ তার নিদ্রা জাগরণে ॥ 
রাঙ্গার রাজত্ব সব জাগি! স্বপন । 
সত্য মিথ্যা ভেবে দেখ বেদের বচন ॥ 
স্বর্ণ রৌপ্য মণি মুক্ত! মাটীর বিকার । 
আদরের বন্ত কুষ্চ এই কথা সার ॥ 
নিত্য বস্ত ভগবান বেদে ইহা কয়। 
আর যাহা কিছু দেখ সব মিথ্যা হয় ॥ 


১৭ 





স্থান দিছা মহা গি্া্ছেন লিবিত হইয়াছে সেই 
সকল স্থান সংশ্লিষ্ট অনেক দেৰোপাশ্যান এই উপলক্ষে | 
বর্ণিত হইয়াছে__কখ। রেদুনায় গোপাল এবং সী 
গোপাল প্রস্কৃতিরঞটপাখ্যান। 


জলের ভিতরে ডুবে থাকে যেইজন। 
(কেমনে ডাঙ্গার বস্তু করিবে দর্শন ॥ 





* আগ্তযনান= অগ্ৰে অরে । 








১৮ 


জল হৈতে তারে যদি কুলি দাও তটে। 
তন ডাঙ্গাতৃ বস্ত দেখিবে নিকটে ॥ 
সেইরূপ বিহয়েতে ডোবে হেই জন। 
কেমনে সে রাধারমণ করিবে দর্শন ॥ 
যাহার নয়নে মায়া ঠুলি আছে বাধা 
ঘানির বলদ সম সবধদ। সে আগা ॥ 
পর্বতের গুহা মধ্যে কি আছে কে জানে। 
বাহির হইতে তন্ধ জানিবে কেমনে ॥ 
সেইরূপ জড়ঙ্গতের সুস্মভাব । 

কার সাধ্য প্বশভাবে করে অহুভাব ॥ 
ঈশ্বরের মৃষ্টি হয় অনন্ত অন্ত গু। 

সেই বুঝে যেই জন ত্যজে কর্্মকাও ॥ 
জড়ভাব ছাড়ি যবে চৈতন্তময় হবে। 
তখন কষে মুর্তি দেখিতে পাইবে ॥ 
স্বতন্ত্র রুষের ইচ্ছা জড়ে দিলা শক্তি । 
সেই দেখিবারে পায় যার আছে ভক্তি ॥ 
জড়ে আর চেতন্তে গাইট লাগাৱেছে। 
সে খুলিতে পারে যার রঙ্গস্তম গেছে ॥ 
জড়জগতের ভাব কে পারে বুঝিতে । 
কলুর বলদ সম খাকয়ে খৃরিতে ॥ 

কলুর বলদ অল্প +থে ঘে'রে বটে । 
কিন্ত সীম! নাছি পান পড়িয়া সঙ্কটে ॥ 
চক্ষে ঠুলি এক পথে ঘুরে ঘুরে মরে । 
সেইনত জীব ঘোরে সংসার ভিতরে ॥ 
মায়াময় $ুলি পরি জীব নুরে মরে। 

এ কারণ হুক্তন্ব দেণ্তে ল) পারে ॥ 
পরের বিষয়ে পর রমণী তেনন। 
কেমনে করিবে তবে কুকের সাধন ॥ 
নিক্িকার-তন্ব কষ সেনে ইহা কর । 
সবিকার চিত্তে তারে ধরা নাহি যায় ॥ 








এইকূপে নানাদেশ করি প্র ধন্ত । 
ধাইলা জলেম্বরে দক্ধাল চৈতন্ত ॥ 








| 
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বিষেশ্বর নামে শিব আছে জলেশ্বরে । 
তাহা দেখি উছলিলা ভকতি অন্তরে ॥ 
একই সন্ত্রাসী থাকে শিবের মন্দিরে । 
তাহার নিয়ড়ে প্রভু গেলা ধীরে ধীরে ॥ 
ক্বাসীর দন্মুখে গিয়া প্রণাম করিলা। 
্রনথবে হেয় স্কালী চমকি উঠিলা ॥ 
|) বলে কে তুমি সামান্ত নর নহ । 
সমুখে কেন প্রণাম করহ। 
আজি কোন পুপ্যফলে করি দর্শন। 
তোমারে ঙেরিয়া। মোর কাটিল বন্ধন ॥ 
ত-স্কার ফল তুমি ওছে দয়াময় । 
তোমারে হেব্দরিয়া সব পাপ হুইল ক্ষয় ॥ 
এইকণে স্যাসিবর প্রনবরে ছেবিয়া । 
প্রেমে তনু গদ গন উঠিল কান্দিয়া ॥ 
অমনি আদার গ্রন্থ আকার গে।পিতে।* 
হরি বগি বাহু ভুলে লাগিল লাচিতে ॥ 
কষ বলি ঝাঁপ দিয়া কখন দৌড়ায় । 
কখন পন্ড সুনে গড়াগড়ি যায় ॥ 
নাম সঙ্ধীঞ্জনে বহু জনতা, হল । 
জাগিয়া চৈতন্ত মোর রানি কাটাইল ॥ 








বার 











পরদিন স্বর্ণরেখার ধারে গিয়া । 
পুলকিত রুনাথ দালেরে দেখিয়া ॥ 
অনন্ধর হরিহরপুর মোরা যাই । 
সেথা গিয়া হরি নামে মাতিল নিমাই ॥ 
নাচিতে না চিতে প্রন অজ্ঞান হটল। 
আছাড় খাইয়া তবে ভৃতলে পড়িল ॥ 
এইকপে সেই দিন অতীত হইল । 
আনন্দে মানি প্রন কান্দিতে লাগিলা ॥ 
তার পর দিন ঘোরা যাই বালেশ্বরে ৷ 
গোপালে হেরিয়া তখি আনন্দ অন্তরে 


* গোশিতে-গপ্ত করিতে 


গোবিন্দ 
পরদিন প্রাতঃকালে নীলগড় যাই । 
নীলগড়ে গিয়া নামে মাতিল নিমাই ॥ 
নাভিতে নাভিতে ক্রমে অক্গান হৃইসা । 
অসংখ্য দর্শকগণ আলি বার দিলা = ॥ 
গাইতে গাইতে নাম আনন্দ বাড়িল। 
অচেতন হয়ে প্রন বায় পড়িল ॥ 
এইরূলে ভক্তগণ একত্র হইয়া । 
পরম আনন্দভোগে উঠল মাতিয়া ॥ 


পরদিন “বতরলী নদী তীরে গিজ্া। 

ক্ষণ পার কর বলি উঠল কান্দিয়া ॥ 
প্রেমে গন গদ তঙ্ সব্ধদা উদাস । 

হরি বলি চলে নাহি দেখে আশ পাশ ॥ 
পরদিন মহানদী পার হৈয়া য'ই। 

পথে গোপীনাথ দেবে দেখিবারে পাই ॥ 
গোগীনাথের মহাপ্রস।দ পাইন্থ সকলে | 
প্রপাদ পাইয়া মনে আনন্দ উদ্লে। 
অনন্তর সাক্ষী গোপাল দশন লাগি । 
চলিতে লাগিল সবে হয়ে অনুরাগী ॥ 

হি বলি বাহ তুলি খাইতে লাগিল । 
অঞ্রধার। পড়ি ধরা পদ্ধিল করিল ॥ 

দূর হৈতে সাক্ষী গোপাল দরশন করি ॥ 
প্রেমে গদ গদ হোরে পড়য়ে বিছারি ॥ 1 
গোপালে দেখিয়! যেন. কি মনে পড়িল । 
অমনি বপন চাছি কাদিতে লাগিল ॥ 
গোপাল গোপাল বলি ডাক বারে বারে। 


কত যে প্রেমের বেগ কে কহিতে পারে & | 


তার পরে নিংরাজের মন্দিরে যাইয়া ।, 
কি জানি কি ভাবে প্রহথ উঠল কান্দিয়া ॥ 


*- বার দিল!= উপস্থিত হইল৷ । 
+ বিহারি =বিস্তৃত হইয়৷ ৷ 


© 


দন 





নর করচা 
নিংরাজ ত্যজি বাই আঁটারনালায় ৷ 
ধৰা দেখি প্রহু মোর পড়িল ধরা ॥ * 
এমন অশ্রু বেগ দেবি নাই ছু 
পক্চিল করিলা বরা অক্রুত্রোতে প্রন ॥ 
হা হা প্র জগরাপ বলিয়। শরীহরি । 
ভাসাইলা ভুমিতল অশ্ৰপাত করি ॥ 
আছাড়ি বিছাড়ি পরে উভরা কাদে । 
সমুখে বাহারে দেখে বাহুপাশে ফাদে ॥ 
দেখ কু মোর নাচে গোপালবেশে ! 
আহ মরি মত শোভ! হইয়াছে কেশে ॥ 
প্রহুর মন্দির হেরি কানে উভরাব । 1 
কখন আছাড় খেয়ে পড়িছে ধরায় ॥ 
বেগে গিয়া ধূলা পার প্রন্থুর ছুয়ারে । 
অশ্রস্সোতে বিষ্ণু মুক্তি দেখিতে না পারে ॥ 
আছাড়ি বিছড়ি চীৎকার বিলুঠন। 
লক্ষ লোক আলে ভাব করিতে দর্শন ॥ 
বহু কষ্টে প্রেমধারা প্রস্থ নিবারিয়া। 
মহাবিফু হেরি প্রন উঠিল কান্দিয়া ॥ 
ভক্তগণ চমকিত রোদনের রোলে। 
ধাইর। গিয়া! গদাধরে করিলেন কোলে ॥ 
গঙ্ড়ের স্তম্ভ গিয়া আঁকড়ি বরিলা। 
কপাল কাটিয়া রক্ত বছিতে লাগিলা ॥ 
ইহা দেখি ধ্যানপুরী $ উত্তরীয় দিয়া । 
প্র্থর শোশিতধারা। দিলা নুছ্াইয়। ॥ 
দর্শন করিয়া গেলা দিশ্রের ভবনে । 
শ্রেনীবন্ধ আসিতে লাগিলা ভক্তগণে ॥ 


১৯ 


+ “আবেউল৷ ধ্বজ! মাত্র দেখিলেন দূরে । 
অবেশিলা জন্তু নিল আনন্দ সাগরে ॥ অকথ্য অঙ্কত 
পক করেন হক্ষার ॥" (চৈ, ভা, অন্ত বয় ) 

1+“ উত্তরার = উদ্চৈঃস্বরে । 

$ খানগুরীর নাম অন্ত কোন পুপ্তকে পাঞরা 








যায় নাই । 


২ 


TT 





গোবিন্দ দাসের করচা 


এইকরূপে কিছুদিন থাকিয়া পুরীতে । 
নিত্য নব নব সুখে লাগিঙ্ছ ভুজিতে ॥ 
অবৌত করষণদাল আর হরিদাস । 
পরম আনন্দ ভুঞ্জে থাকি প্র্থর পাশ ॥ 
নামের ধ্বনিতে পুরী পূর্ণ আট পর *। 
গড়াগড়ি দেয় সবে ভূমির উপর ॥ 
কেহ মালা গাখে কেহ দর্থয়ে চন্দন । 
কেহ কেহ করয়ে ভোগের আরোজন ॥ 
কমে সব সাঙ্গোপাঙ্গ মিলিল আনিয়া । 
হইল পুত্তীর শোভা বৈকুণ্ঠ জিনিরা ॥ 
বিপ্ৰ কষ্চদাস আর তু'ড়ে স্যামদাস ৷ 
দুইজনা রক্ষা করে প্রতুর ছুই পাশ ॥ 
কখন আছাড় খায় প্রেমেতে মাতিয়। ৷ 
কখন বা সমুদ্রেতে পড়ে ঝপপ দিয়া ॥ 
প্রেমদাস গোপীদাস মোহাস্ত ব্রাহ্মণ ৷ 
ভাগবত পাঠে করে অমৃত বর্ষণ ॥ 
রঘুনাখ দাস 'আর আচার্য শেখর । 
দামোদর নরহরি আর গদাধর ॥ 
নিত্য নিত্য সবে মিলি যান জীমন্দিরে । 
আমার প্রন্থরে সবে লয়ে যান খিরে ॥ 
মধুর মৃদঙ্গ বাজে কত করতাল । 
নামে মত্ত সদা তার নাহি কালাকাল ॥ 


এইরূপ প্রন্থ মোর মিশ্রের ভবনে । 
‘আনন্দ করেন সদা ভক্তগণ সনে ॥ 
কাশীমিশ্র নিত্য আনে প্রসাদ প্রচুর । 
স্ুগন্ধে হৃদয় হরে খাইতে মধুর । 
নানাবিধ ভাজাপোড়া কতই কহিব । 
কতই প্রসাদ আর উদরে পুরিব ॥ 
চানাভাজ্া চুরমারি সুদ্গ কলাই । 
তিল তিথি গম যব বলিহারি যাই ॥ 


* ম্ঘটপর - অষ্ট পভ । 


কত শত ফল মূল নারিকেল কোরা। 
নিত্য হাতে তুলি দেন নদিয়ার গোরা ॥ 
চিনাচুর পরমার লাভ আর গঙ্গা । 
ক্জাধসা পিষ্টক পুলি রসপূর গজা ॥ 
স্বতসিক্ত অন্ন ভৃতঘণ্ট বেতো শাক । 
এ সব প্রসাদ পেয়ে নাহি সরে বাক্‌ ॥ 
অবাক্‌ হইয়া নিত্য পেট ভরে খাই । 
তখনি উদরসাৎ যখন যা পাই ॥ 


এইকূপে যত দিন যাইতে লাগিল । 
ক্রমে সব ভক্তগণ আসিতে লাগিল ॥ 
শঙ্কর ভারতী আর পরানন্দপুরী । 
দামোদর স্বামী প্রান হ্ষচারী ॥ 
চিদানন্দগিরি প্রেমানন্দ সরস্বতী । 
প্রভুর নিকটে নিত্য করে গতাগতি ॥ 
বহুভক্ত একত্র হর! নীলাচলে। 
ভজন করেন সবে অতি কুতৃহলে ॥ 
এই কাণে সার্বাভৌম আদি দেখা দিল। 
সেই সঙ্গে বহু ভক্ত আলিয়া মিলিল ॥ 
মহাবিষ্ণু দেখিয়া প্রভুর হৈলা রতি । 
পুনঃ পুনঃ করে প্রস্থ ভকতি প্রণতি ॥ 
মুরছিত হৈল প্রন গোবিন্দ দেখিয়া । 
যেন মৃতদেহ তথি রহিল পড়িয়া ॥ 
সাৰ্কতৌম ভট্টাচার্য্য ছিলা সেই স্থানে ৷ 
কোলে তুলি লয়ে গেলা আপন ভবনে ॥ 
কত সেবা করিলেন প্রনথুরে লইয়া । 
সা্ক্মভৌমের ভক্তিরস পড়ে উছলিয়া ॥ 


নন্তর রার্কভোঁমে ভক্তি করি দান । 
দক্ষিণবাত্রার লাগি হৈলা আগুয়ান ॥ 
তিন মাস কাল মোর চৈতন্ত গৌসাই । 
পুরীতে রন্ধিলা সঙ্গে করিত্বা নিতাই ॥ 


তার পরে বৈশাখের সপ্তম দিবসে । * 
দক্ষিণে করিলা যাত্রা ভাসি প্রেমরসে ॥ 
যাত্রার সময়ে নিতাই হইয়া! চিন্তিত । 
কহিতে লাগিল! বাণী ভক্তিতে বিনীত ॥ 
না যাহ একাকী কহে নিত্যানন্দ যায । 
সঙ্গে সঙ্গে যাই চল মোর! সমূদার ॥ 

বড় ব্যস্ত যাইতে প্রাণের গদাধর । 
প্রেমানন্দ সরস্বতী ভারতী শঙ্কর ॥ 

এত শুনি প্রভু মোর ঈযৎ হাসিয়া । 

বলে মুহি একা যাব সঙ্গী না লইয়া ॥ 
গ্মবধৌত নিত্যানন্দ শুনিয়া বচ । 

কহিতে লাগিল করি অশ্রু বরষণ ॥ 
দক্ষিণযাত্রায তুমি বাবে ক্াতিদুর । 

সঙ্গে যা'ক্‌ কৃষ্ণদাস লাক্দণ ঠকের ॥ 
পবিত্ৰ হইয়া বিপ্ৰ তাছাই করিবে 1 

যখন ইহারে যাহা করিতে বলিবে ॥ 
তোমারে ছাড়িয়। মোরা কেমনে রহিব | 
তাই বলি সবে মোরা তব সঙ্গে যাব॥  ( 
এত শুনি মহাগ্রন্থ ঈষৎ হাসিয়া । 
বারণ করিলা সবে উপদেশ দিয়া ॥ 

সেই কথা শুনি সবে বলিতে লাগিল । 
তব সঙ্গে দাস তব গোবিন্দ চলিল ৭ 

এত শুনি প্রভু মোর কন হাসি হাসি । 
গোবিন্দের সঙ্গ আমি বড় ভালবাসি ॥ 
যে যাক্‌ সে নাহি যাক্‌ গোবিন্দ যাইবে 
আমার যে কার্ধা তাহা গোবিন্দ করিবে ॥ 
এত বলি প্রীচৈতন্য লইয়া বিদায় । 
চঙ্দিলা দক্ষিণ দিকে সন ভক্ত ধায়॥ * | 





* “বৈশাখ প্ৰথমে দক্ষিণ মাইতে হৈল মন।" 
(25, 5, থা, হস পঃ 50 এখানে “বৈশাখ প্রথমে” | 
অর্থ বৈশাখের অধম ভাগে। 

৯ পুরী বিবযণটা অতি সংক্ষিপ্ত । চৈতস্তভাগৰত, 
চৈতন্য চল্লোদৱ পরি পুত্যকে শিল্যত বিৰৱণ আছে। ; 


২১ 


ক্ৰমে করনে আলাল নাঁথের শ্রীমন্দিরে ৷ 
পোঁহছিহ্ন মোরা সব অতি ধীরে দীরে ॥ 
আলালনাথেরে হেরি ভাব উর্থলিল । 
অশ্রদ্গলে সে স্থানের মাটি ভিঙ্জাইল ॥ 
নাচিতে নাভিতে প্রস্থ অজ্ঞান হুইর! । 
পড়িলেন ভুমিতলে আছাড় খাইর! ॥ 
পরদিন প্রাতে সবে লইয়া বিদায় । 
তিনঙ্গনে বাহিরিস্থ দক্ষিণ যাত্রায় ॥ 


এইকালে লার্কতভৌম বলে ধীরে ধীরে । 
মিলিবে রায়ের সঙ্গে গোদাবরী তীরে ॥ 
রসজ্ঞ ভক্তের শেঠ রামানন্দ । 
কষ নামে সদাসিক্ত নয়ন ধারার ॥ 
বিশুদ্ধ আনন্দভোগ রামরার করে। 
হরি নামে ছয় তার আনন্দ অন্তরে ৷ 


ইহ। শুনি গোদাবরী তীরেতে ধাইল। 
সেই স্থানে রামানন্দ আপিয়। মিলিল ॥ 
নবীন সঙ্গযাসী দেখি ভক্তি উপজিল । 
পদ্ধরি রামরার কান্দিতে লাগিল ॥ 
বামানন্দরায় বলে তুমি ত ঈশ্বর । 
দর্শন পাইন মুদি বড় ভাগাধর ॥ 

প্রন্থ কহে রাখ তুমি কহু রুষণ কথ! । 
তোমার সিদ্ধান্তে যাবে হৃদয়ের ব্যথা ॥ 
রায় বলে প্রস্থ সুক্রিৎ কিছুই না জালি। 
তুমি না বলালে মোরে নাহি সরে বাণী ॥ 
হৃদয়ে থাকিয়া তুমি সমস্ত পড়া ও । 
মৃকজনে রুপা করি বাচাল করাও ॥ 
প্রভু কহে কোন তৰে শুদ্ধ হয় মন। 
রায় বলে সেই তন্ব সাধুর মিলন ॥ 
তাঁহতেও স্স্মতর চাই তব ঠাই। 

রাত কহে ত্যাগ বিশ্ব আর তন্ধ নাই ॥ 
প্রহু কহে সুক্ষ তত্ব হয় অস্থরক্তি। 
বার কহে তাহ’তেও উচ্চ প্রেমতক্তি ॥ 


রঃ 
প্রভু কহে আরো সার কহ মহামতি । 
রায় কহে সব্দ সার রাই রদবতী ॥ 
কামরায় আৰে৷ সার বলিবারে চায় । * 
‘অমনি বদন চালি ধরে গোরারার ॥ 

শ্রস্থ কহে দ্ধ স্বত আছে গুপ্ত ভাবে। 
সে পাবে আশ্বাদ তার যে জন নিবে ॥ 1 
প্রভু কহে রায় আমি কিছুই না জানি। 
কহ কহ কু কথা তব সুৰে শুনি ॥ 


বিরক্ত বৈষ্চব তুমি ওহে রাম রায়। 
কহ কহ কুষ তত্ব ছুড়াক জনয় ॥ 
শুনিয়! প্রাক বাদী রামানন্দ রার। 
'দৈন্যভাবে ছুটী হাত জোড় করি কর ॥ 
বার বার কেন ছল জগৎ ঈশ্বর । 
ক্বপাকরি এ দাসেরে কর অন্থচর ॥ 
_দেশময় ভক্িরস ছড়াইলে তুমি। 
দর করি পৰির করিলে এই ভুমি ॥ 
অধম জনেরে দয়া কর জগরাখ । 
হৃদয়ে বৈরাগ্য দিয়! লহ মোরে সাথ ॥ 


এত শুনি রায়ে প্রস্থ কৈলা! আলিঙ্গন । 
হাটু ধরি রামরায় করেন ক্রন্দন ॥ 
অস্রধারে রামানন্দের ভাগিল ছদয় । 
তাহা হেরি গদ গদ স্বরে প্রত কর ॥ 
বৈষ্ণবের চুড়ামণি তুমি রামরায় । 
অধোমুখে রামানন্দ রাম রাম কর ॥ 





* চৈতন্ত-চরিতাসৃত এই আলোচন| বিন্ধ”! 
পাওয়া হাইনে। 


+ এই উপলক্ষে চৈত্য-চক্িভাস্বত লিশিক্াছেন_ 
ব্বাানন্ফচরি 
আছে শত, প্রচুর ৪ রাষাকক্দলীল| তাতে কপুরে 


সহজে টৈতচ্ত- চৰিত ঘন দক্ষ শুনব? 


| ৰিলন। ভাগ্যবান হেই সেই করে আস্বাদন ৪7 


(চৈ, 5, অব্য শৰ পঃ ১৯৮) 
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| প্রন্থ কহে রায় তুহু বড় ভাগাবান্‌ । 

| তোমার ভাগের কথা না যায় বাখান ॥ 
| জানব বলে সু অতি অ পামর। 
স্পর্শদোষ হইয়াছে তোমার গোচর ॥ 
কৃপাকরি ক্ষমি মোর সেই অপরাধ । 
হৃদয়ে বসিয়া করাও ভক্তির আন্বাদ ॥ 
সে রক্ষনী এইন্রপ কথোপকথনে | * 
কাটাইলা রানানন্দ গোরাটাদ সনে ॥ 
পরদিন রাগ প্রহর চরণ ধরিষা । 

চলি গেলা দন্ত কাণ্যে বিৰাগ লইরা ॥ 
প্রন্থ কছে রামানন্দ এবে আমি যাই । 
নীগাচলে গিয়া তুহু থেকো! মোর ঠাই ৪" 
তুনি আমি নার ভট্ট থাকি নিরজনে। 
আলোচিত! কু তন ছুড়াব জীবনে ॥ 


] এত বলি প্রন রানে দিলেন বিদায় । 
প্রণমিয়া রামানন্দ গৃহে চলি যায় ॥ 

| প্রন্থর সহিত রায় যতেক কছিল। 
তাহার শতাংশ এছি গ্রন্থে না রহিল ॥ 
এইকূপে রামানন্দ দশদিন আসি ' 
আনন্দিত হয় হেরি নদের সঙ্যাপী ॥ 
দেখি রামাননে প্র বড় প্রীতি পান। 
প্রহরে দেখিলে রায় হয়েন অজ্ঞান ॥ 


+ এই মতে ছুই লে কু কথা বেশে। 
নৃত্য নীত রোধনে হইল রাত্রি শেষে ॥ 
(ই, চ, পম পঃ ১৬৯ ) 
॥ কাজের কালে তার এই সজ্জা দিল 
বি ছাড়িয়া তুমি হাহ নীলাভলে ॥ 
আমি তীর করি তাহ! নসিব অল কালে। 
হইলে নীলাচলে রহিব এক সঙ্গে ॥" 
(5, চ, পম পঃ ১৮৭ 1 ৮৮ ) 
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রায়ের নিকট হৈতে লইয়া! বিপাক । 
ত্রিমন্দ নগৰে প্রস্থ প্রবেশ করয় ॥ * 
বহুনৌদ্ক বান করে ত্রিমন্দ নগরে ॥ 
আসিয়া মিলিল সবে গোগাঙ্গ ুন্দরে ॥ 
বৌদ্ধগণ সহ প্রন বিচার করিল! ॥ 
ত্রিমন্দের রাজা! আসি মধ্ন্থ হইলা। ॥ 
বৌন্ধগণ বিভারেতে পরাস্ত মানিল। 
পণ্ডিত দর্শক সবে হাসিতে লাগিল ॥ 
সবে বলে এ গঙ্নযানী মাসুব ত নয় ॥ 

যে বিচার কৈল তাহা কহনে না যায় ॥ 
বৌন্ধগণের পতি রামগিরি রার। 
শ্রণমিয়া বলে পথ দেখা আনার ॥ 
ভুমি ত মাগুৰ নহ লবীন লালা । 
থাকিতে তোমার সহ বড় ভালবাসি ॥ 
পাৰণ্ডের শিরোমণি ছিলাম সংসারে | 
ক্কপাকরি ভক্তিমার্গ দেখাও আমারে ॥ 


হাদিয়া চৈতন্য প্রভু কূপ! করি কয় 
মাথার ঠাকুর তুমি রানগিরি রায় ॥ 
হরি বলি পুলকিত হন যেই জন । 
মাথার ঠাকুর সেই এই ত সাসন ॥ 
শুনিয়া প্রন্থুর বাণী রামগিরি রার। 
অযনি আছাড় খেয়ে পড়িল ধরায় ॥ 
পড়ি চরণ তলে রামগিরি কয়। 
নরাধমে কি বলিলে তুমি দয়াময় ॥ 





৯ লাক্ষিপর খে বিবরণ কবিতা গোদছাসী নিসা ছল, 
তাহা নিতান্ত প্পূর্ণ। পুত ও শোদাৰরী তীর 
পৰ্যন্ত ঘটনা তিনি পারচরলিগের নিকট শুনিয়াডিলেন। 
রামানসোর সঙ্গের বিচার তিনি দোসর পের 
করচা হইতে সংগ্রহ করিয়ান্িলেন॥ (চৈ, ৮ম পঃ 
৯৯০) কিছ দকষিণাপথ অমণ সম্বন্ধে “কহিতে ন৷ পানি 
কথ! ধা অসুকম।” (চৈ.চ, সৰা ৯২ পঃ *) 
লিক ছু অকাশ করিয়াছেন । চৈতক্জ-চৱিতাস্বতে 
িমনদ স্থলে ড্রিম । 


| 
| 








সৰ্বদীবে থাকি তুমি দেখিছ সকল ॥ 
ক্বপা করি রাঙ্গাপার দেহ নোরে স্থল ॥ 
র্াসগিরি পাৰণ্ডের ভক্তি উপজিল । 
ইহা হেরি প্রস্থ মোর আনন্দে পুরিল ॥ 
পণ্ডিতের শিরোমণি যত বৌদ্ধগণ | 
রামগিরি পথে সবে করিলা গমন ॥ 
নবীন পন্গযানী। করে বাদীর নিরাশ । 
ইহা হেৰি রানানন্দ চাহে চারি পাশ ॥ 





বিচার করিতে তবে হয়ে অভিলাধী 1 
ঢুণ্ডিরামতীর্থ আসে তুঙ্গভাদ্রোবানী ॥ 
অহঙ্কার সদামন্ত পণ্ডিতাভিমানী। 
নাহি বুঝে ভক্তিমাৰ্গ শুষ্তর্কে জ্ঞানী ॥ 
বড়ই পণ্ডিত বটে ঢুণ্ডিরাম হয়। 
বিচার করিতে কিন্তু পায় বড় ভয় ॥ 
ঢুণ্ডিরাম স্বামী গিয়া করিতে বিচার । 
অঞ্রফেলি ধরণী লোটায় বার বার ॥ 
প্রত কহে শুন শুন ঢুণ্ডিযাম স্বামী । 
তোমার সহিত তর্কে ছারিলাম আমি ॥ 
জয় পত্র লিখে আমি নেই সঙ্গোপানে ॥ 
হারিল ঠৈতন্ত এবে তোষার সদনে ॥ 
বাণীর কুপায় তুমি পণ্ডিত গৌলাই। 
কার সাধ্য তর্ক শাস্ত্রে জিনে তব ঠাই ॥ 
স্তায় সাংখ্য পাতঙ্জল বেদান্ত দর্শন। 
সব্ধ শান্রে অধিকারী তুমি গো সুজন ॥ 
সূরথ সন্যাসী মুহি কিছু নাহি জানি। 
বার বার তোমার নিকটে হারি মানি ॥ 
আগেকার দুর্টি * হতে কমি স্রপঞ্ডিত। 
তোমার পাণ্ডিত্য হয তুবনে বিদিত ॥ 


এত বলি ঢুণ্ডিরাম করিলা বিদায় । 
বাইচ না চার ঢুণ্ডি চারিদিকে চায় ॥ 





* “চুক্চি" সম্ভবতঃ নাম বক্রে_উপাছি । 
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ইতি উতি চে চক্ি প্রহর চরণে। 
লোটাইর! পড়িলেক অতি শুদ্ধ মনে ॥ 


পাও ঢুন্ডিরে ভক্তি বিতরণ করি। 
পন্থ-গুহা যাত্া করে স্বরিয়া হরি ॥ 
চুন্চিরাঘ হরিদাস নামে খ্যাত হয় 
কানাকানি পাষণ্ডেরা কত কথ! কয় ॥ 
আমারে ডাকিলা প্র হাসিয়া হাসিয়া । 
স্বন্ধেতে লইক্ তুলে হুইটি খড়িয়া ॥ 
খড়ম করঙ্গা আদি সম্বল যা ছিল । 
লইন্থ সংগ্রহ করি রা মাহা দিল ॥ 


অক্ষয় লামেতে বট বহু দূরে ছিল। 
সন্ধ্যাকালে সেই স্থানে প্র উত্তরিল ॥ 
বটেশ্বর নামে শিব মাছেন তথায়। 
ভক্তি করি সেই খানে গোরা্টাদ ধার ॥ 
ভক্তিসহ বটে শ্বর প্রত প্রণমিলা । 
অনাহারে সেই খানে রজনী যাপিলা ॥ 
প্রভাতে যাইলা প্র রান করিবারে । 
ভিক্ষা করিবারে মুদ্ছি ফিরি দ্বারে দ্বারে ॥ 
ভিঙ্গামাগি আইলাম মধ্যাহ্ন সমরে | 
পাক করি সেবা করে মোর গোরা রাযরে॥ | 


প্রসাদ পাইন মুহি অমৃত সমান। 
হেনকালে আইলা সেথা তীর্থ ধনবান্‌ ॥ 
ছইজন বেশ্যা গঙ্গে আইলা দেখিতে ৷ 
সন্্যাসীর ভারি ছুরি পরীক্ষা করিতে ॥ 
সত্যবাই লক্ষ্মীবাই নাখে বেস্তাদ্র । 
প্রভুর নিকটে আসি কত কথা কয় ॥ 


ধনীর শিক্ষার সেই বেশ্যা ছুই জন । 





প্রকুরে বুঝিতে বহু করে আরোজন ॥ 


তীর্থরাম মনে মনে নানা কথা বলে। 
সন্ল্যাসীর তেন এবে হরে লব ছলে ॥* 
কত রঙ্গ করে লক্ষ্মী সত্যবালা হাসে। 
সত্যবালা হাসি সুখে বসে প্রন্থ পাশে ॥ 
কাচলি খুলিয়া সত্য দেখাইল! স্তন । 
সারে করিল। প্রন মাতৃ সম্বোধন ॥ 

খর থরি কাপে সত্য প্রহুর বচনে। 

ইহা দেখি লক্ষী বড় ভর পায় মনে ॥ 
কিছুই বিকার নাহি প্রনুর মনেতে । 
ধেয়ে গিয়। সত্যবালা পড়ে চরনেতে ॥ 
কেন অপরাধী কর আমারে জনলি। 
এইমাত বলি প্রস্থ পড়িলা ধরণী ॥ 

খসিল জটার ভার ধূলার ধূসর । 

অনুরাগে থর থৰ কাপে কলেবর ॥ 

সব এলো খেলে! হলো প্রন্থর আমার । 
কোথা লক্ষ্মী কোখ। সত্য নাহি দেখি আর ॥ 
নাভিতে লাগিলা প্রত বলি হরি হরি। 
লোমাঞ্চিত কলেবর অশ্রু দর দরি ॥ 
গিয়াছে কৌপীন খলি কোথা বহির্বাস। 
উলাঙ্গ হইয়া নাছে ঘন বহে শ্বাস ॥ 
আছাড়িয়া পড়ে নাহি মানে কাটা খোচা ৷ 
ছিড়ে গেল ক% হ'তে মালিকার গোছা ॥ 
না খাইয়া অস্থিচপ্্ হইগ্নাছে সার । 

ক্ষীণ অঙ্গে বছিতেছে শোণিতের ধার ॥ 
হরি নামে মত্ত হয়ে নাচে গোরা রাযি । 
অঙ্গ হতে অদভূত তেজ বাহিরায় ॥ 

ইহা দেখি সেই ধনী মনে চমকিল । 
চরণতলেতে পড়ি আশ্রয় লইল ॥ 








= ‘ছল শব্দটি করচায় নানা অর্থে ব্যবহৃত 
হইয়াছে । এখানে ইহার অর্থ কৌশল। কিন্ত. 
পতহ বিচ্ছেদের ছল হৈল ভাগা ক্রমে)” প্রভৃতি 
স্থানের অর্থ তি ক্ষপ । 2 
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চরণে দলেন তারে নাহি বাহজ্ঞান । 
হরি বালে বাহুতুলে নাচে আগুয়ান্‌ ॥ 
সতারে বাহুতে ছাদি বলে বল হরি। 
হরি বল প্রাণেশ্বর মুকুন্দ সুরারি ৷ 
কোথা প্রন কোথায় বা মুকুন্দ সুরারি । 
অজ্ঞান হইলা সবে এই ভাব হেরি ॥ 


হরি নামে মত্ত প্রস্থ লাহি বাহা জ্ঞান । 
ঘাড়ি ভেঙ্গে পড়িতেছে আকুল পরাণ ॥ 
মুখে লালা অঙ্গে ধুলা নাছিক বসন। 
কটিকিত কলেবর সুদিত নয়ন ॥ 

ভাব দেখি যত বৌদ্ধ বলে হরি হরি। 
শুনিয়া গোরার চক্ষে বহে অঞবারি ॥ 


পিচকিরি সম অত্র“ বহিতে লাগিল । * 
ইহা দেখি তীর্ঘরাম কাদিয়। উঠিল ॥ 
বড়ই পাষণ্ড মুহি বলে তীর্থরাম। 

কুপা করি দেহ মোরে প্রস্থ হরি নাম ॥ 
ভীর্থরাম পাষণ্ডেরে করি আলিঙ্গন । 
প্রভু বলে তীর্থরাম তুমি সাধুজন ॥ 
পবিত্র হন আমি পরশি তোমারে । 
“তুমি ত প্রধান ভক্ত” কহে বারে বারে ॥ 


ভীর্থরাম ধনী তবে চরণে পড়িয়া । 
আকুল হইল কত কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে যবে ভক্তি উপজিল। 
অমনি ধরিয়া হাত প্রস্থ আলিঙ্গিল ॥ 
প্র কহে তৃণসম গণহ বৈভবে। 
ভক্তিধন অমুল্য রতন পাবে তবে ॥ 
দূরেতে নিক্ষেপ কর বসন ভূষণ । 
ছাড়িয়া অনিত্য ধনে ভজ নিত্য ধন ॥ 


ক. “পিচক্ষারির ধার| যেন অত্র নয়নে” (চৈ, 


চ। ১১ শ পঃ ১৯১, মধ্য )। 











1 ৰার বার যাতারাতে পাইবে বনপা । 
নিষ্কাম জনের হয এই ত মন্্রণা ॥ 
এই যে সাধের দেহ ঢাকা চর্ম দিদা । 
| কিছুদিন পরে ইহ! যাইবে পচিয়া ॥ 
দেহ হতে প্রাণ পাখী উড়ে যাবে যবে। 
হয় কীট নর জন্ম নর বিষ্ঠা হবে ॥ 
গৌরবের ধন কিছু নাহি ত্রিতুবনে । 
কেবল গৌবব আছে ঈশ্বর ভজনে ॥ 
বিলাস বৈভব সব অনিত্য জানিয়|। 
একে একে ফেলে দাও দুরেতে টানিরা ॥ 
ঈশ্বরের বিশ্বাস ঈশ্বর আনিরা মিলায়। 
আর কিছু প্রমাণ ত কহেন না যায় ॥ 
অসংখ্য জগৎ হয় প্রমাণের ঠাই ॥ 
প্রমাণ নাহিক চাহে পণ্ডিত গৌসাই ॥ 
নাহি প্রয়োজন বহু বাদ বিভাওয় । 
| ক্ষণ আনি সাধকের বিশ্বাসে মিলায় ॥ 
বহুশাত্র আলাপনে কিবা প্রয়োজন । 
| বিশ্বাস করিয়! ক্ুষঃ করহ ভজন ॥ 
অর্থের গৌরব যেই করে বার বার । সর 
দিন দিন তার দুঃখ হয় অনিবার ॥ ++ 
সম্রম লাগিয়া করে গৌরব যে জন । ) 
বল তার ছঃখ কেবা করে নিবারণ ॥ 

এ আমার আমি তার সবে এই কর 
সুদিলে নয়ন ছুটি কেহ কার নয় ॥ 

| মিছামিছি আত্মীয়! করে সব লোক । 

| ভাঙ্গা পুতুলের স্তয় মৃতদেহে শোক ॥ 





| পু হয় পিতার আত্মজ সবে জানে । 
ছুই চিত্ত এক বলি বেদে না বাখানে ॥ 
| ছাড়িলে পুলের দেহ তাহার জীবন । 
| তাহে নাহি সিদ্ধ হয় পিতার মরণ ॥ 
জননীর দেহ হতে পুক্র জন্ম লয়। 
কিন্ত ছহে এক নহে জানিছ নিশ্চয় ॥ 


কেহ কারু নহে এই প্রমেয়ের ধারা । 


__ না| হয় করিতে সিদ্ধ প্রমাণের দ্বার ॥ 





ঈশ্বর প্রমেয হন তাহার প্রমাণ । 
মনা হৃদয় মাঝে আছে বিস্বমান ॥ 
দূর হতে দূরে তিনি মূঢ়জনে জানে । 
অত্যন্ত নিকটে তে জ্ঞানী ইহা মানে ॥ 
সার তৰ্ব কছিলাম বেদের বাখান। 
মুর্খলোকে ইহার না রাখয়ে সন্ধান ॥ 
এই সব সত্য তন্ধ জানে যেই জন । 
পুনঃ পুনঃ সে জনার না হয় মরণ ॥ 


প্রতুমুখে এহ সব শুনি তীর্থনাম। 
বিষয়ে আসক্তি ছাড়ি করে হরিনাম ॥ 
হরি সংকীর্নে প্রহু মাতিয়া উঠিল । 


_ ক্ৰমে তার সঙ্গিগশ আসিয়া জুটিল ॥ 


ধনিজন তীর্থরাম পড়িলা বিপাকে । 
ইহা বলি পাষণ্ডের! কত কথা তাকে ৪ 


তীর্থরাম তৃণসম বিষম ছাড়িয়া । 

হরি বলি নাচে ছুই বাহু পশারিয়া ॥ 
সর্বাঙ্গে তিলক ধরে পরণে কৌলীন । 
ভক্তিতে করিলা তারে অতি দীন হীন ॥ 


এই কথা কাণে শুনি তাহার রষণ্ী । 
কাঁদিতে কাদিতে ধেয়ে আইল! অমনি ॥ 
ভীর্খের চরণ ধরি কাদিতে লাগিল । 
ভীর্থরাম তার কথা কাণে ন! শুনিল ॥ 
কমল কুমারী দাম বড়ই স্ন্দরী । 

তার রূপে চারিদিক দিল! আলা করি ॥ 


কমলে বলিল! ভীর্থ কর ধরি করে। 
বিষয় সম্পত্তি সব দিলাম তোমারে ॥ 
নরক হইতে ত্রাণ পাইরাছি আমি । 


jy বিষয় বৈভব সব ভোগ কর তুমি॥ - 


স্ব 








গোবিন্দ দাসের করচা 


এই কথ কাণে শুনি কমলকুমারী । 
আছাড় খাইয়া পড়ে পৃথিবী উপরি ॥ 


কলের মারাজাল দেখে তীর্থরাষ । 
ঈষৎ হাদিয়া বলে কর হরি নাম ॥ 
কাদিতে কাদিতে তবে কমলকুমারী। 
ফিরে গে তীর্থ হলো পথের ভিকারী ॥ 


উদ্ধারিয়া তীর্থরামে গৌরাঙ্গ অন্দর । 
ছাড়িলেন তবে প্রন্ছ সিদ্ধ বটেশ্বর ॥ 
কত লোক কত বন্ধ আনি ভুটাইল। 
কিন্ত এক খওড প্রস্থ হাতে না ছুইল ॥ 
গোবিন্দ বলিয়া প্রভু ডাক দিয়া শেষে | 
চাপড় মারিলা এক মোর পৃষ্ঠ দেশে ॥ 


সাত দিন গোয়াইন্ছ এই বটেশ্বরে। 
নন্দীশ্বরে যাই চল দর্শনের তরে ॥ 
এই কথা শুনি কাখে লইলাম খড়ি। 
চলিলাম প্রস্থ সনে বটেশ্বর ছাড়ি ॥ 
পথে যেতে যেতে: এক বিশাল জঙ্গল । 
দেখিয়া আমার মন হুইল বিকল ॥ 
দশক্রোশ ব্যাপিয়া সে জঙ্গল বিথার । 
উপজিল ভাবনা কেমনে হব পার ॥ 
অন্তর্থামী প্রস্থ মোর ঈষৎ হাসিয়। । 
আগে চলি গেল৷ মুহি থাকিস হঠিয়া ॥ 
পরন্থর পেছনে ডি পথ বাছি যাই। 
তাহার ইক্ছায় কোন ভয় নাহি পাই ॥ 
তার মধ্যে কত জন্ধ বাসা করি আছে। 
একটিও দেখা নাহি দিল আগু পাছে ॥ 


দঙ্গল পার হৈয় মুন্ন। নগরের পাশে । 
বৃক্ষতলে বসিলেন বিশ্রামের আশে ॥ 
মুত্রাবাসী ছই জন গৃহস্থ আসিয়া । 
আটা আনি যোগাইল যতন করিয়া ॥ 





গোবিন্দ দাসের করচা 


ভাল মন্দ কোন কথা প্রদ্থ না কহিলা । 
ক্রমে তারা হুইজন নিকটে বসিলা ॥ 
নবীন সন্ল্যামী হেরি তারা ছুই জন । 
এক দৃষ্টে চেয়ে আছে ন! পড়ে নয়ন & 
ক্রমে বড় গোলমাল হল সন্ধ্যাকালে । 
দেখিতে নগরবাসী আসে পালে পালে ॥ 
আশুনের মত তেজ প্রদ্থু অঙ্গে বহে। 
ইহা দেখি স্তব্ধ হয়ে সব লোক রহ ॥ 


ক্রমে ক্রমে আগুয়ান হয়ে সুন্লাবাসী ॥ 
একে একে প্রণাম করিল সবে আসি ॥ 
ভক্তিভাবে সব লোক কহিতে লাগিল! । 
চলহ নগরমধ্যে ছাড়ি গাছ তলা ॥ 
প্রেনে মত্ত মোর প্রভু নাহি শুনে কণা । 
অস্তরেতে হরি বলি কাদিছে সর্বণা ॥ 
ক্ৰমে ক্রমে অস্তরেতে ভাব উপজিলি। 
অমনি উঠিয়া প্রস্থ নাচিতে লাগিল ॥ 
আছাড় খাইয়া পড়ে হরি হায় বলি॥ 
সেই সঙ্গে গ্রাম্য লোক হৈল কুদুছলী ॥ 
করতালি দির! সবে নাচিতে লাগিল । 
তাহা হেরি প্রভু মোর কান্দিয়া উঠিল ॥ 
যে পাষণ্ড এই ভাব দেখেছে নয়নে। 
ভক্তি উছলিয়া তার পড়িয়াছে মনে ॥ 


এইরূপে অর্দ্ধেক রজনী গেলা চলি । 
নাচিতেছে সব লোক হরি হরি বলি ॥ 
অবশেষে কুল হতে কুলবধুগণে। 
গৌরাঙ্গ দেখিতে আসি মিলে সেই স্থানে ॥ 
দেখিয়া নয়ন মেলি গৌরাঙ্গ সুন্দরে। 
নারীগণ যাইতে না পারে ফিরে ঘরে ॥ 
মুখ তাকাতাকি করি এ বলে উহ্ারে। 
সন্ন্যাসী দেখিয়া প্রাণ আকু বাবু করে ॥ 
এমন স্থন্দর দিদি কু দেখি নাই । 
ইহাকেই বলে সবে চৈতন্য সৌসাই ॥ 





আহা মরি না খাইয়া অস্থি চর্ম সার । 
এ বয়সে বাধিরাছে কেন জট! ভার ॥ 


এই কথ। বলি যত সুক্লাবাসী নারী । 

কাদিক্সা আকুল হৈল চক্ষে বহে বারি ॥ 
এইভাবে রাত্রি গেল নিদ্রা না আইল । 
প্রাতে উঠি প্রতু মোর দক্ষিণে চলিল ॥ 
স্বাকি বাধি সুক্লাবাসী থাকিতে কহিল । 
প্রতু মোর কোন উপরোধ না শুনিল ॥ 


তখাকার একজন অতি দুঃখী নারী । 
সেই বৃক্ষতলে কান্দে চক্ষে বহে বারি ॥ 
যবে যাত্রা করে প্রহ্ু যাইবার তরে । 
সেই বৃদ্ধা কেঁদে নসর বঙ্গ ভিক্ষা করে ॥ 
পহিরণে ছিন্ন বাস পেটে অল্প নাই । 
তারে দেখি দীড়াইলা চৈতন্য গৌসাই ॥ 
ভার ভাব দেখে প্রভু মনেতে বুঝিয়া । 
ইতি উতি ভিক্ষা মাগে ঈষৎ হাসিয়া ॥ 


বলে মোরে ভিক্ষা দেহ মুক্লাবাসী ভাই । 
নন বস্তু ভিক্ষা পেলে তবে চলে যাই ॥ 
মুক্লাবাসী নর নারী আনন্দে ভাসিয়া । 
রাশি রাশি অন্প বন্ধ দিলেক আনিয়া ॥ 
সবে বলে পথের সম্বল তরে চার । 

এ কারণ রাশি রাশি আনিয়া যোগায় ॥ 
সকলে ব্যাকুল বন প্রতু হস্ডে দিতে। 
গণ্ডগোল দেখি প্রভু লাগিলা হাসিতে ॥ 
সবে বলে বসনের তুল্য সুল্য নাই । 
আগে মোর বঙ্গ লবে চৈতন্য গৌসাই ॥ 
প্রতুত্ন মনের ভাব কেহ নাহি জানে। 
তাই সবে ব্যস্ত হয়ে অল্প বক্স আনে ॥ 


প্রস্থ কেহ শুন গুল মুল্লাবাসিগণ । 
তোমাদের ভিক্ষা আমি করি গ্রহণ ॥ 
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বুক্ষতলে এই বে ছঃখিনী বসে আছে । 
এই সব অন্প বসত দেহ ওর কাছে ॥ 
দয়া দেখে লোক সব আশ্চর্য হইল। 
(কেহ বলে বৃদ্ধালাগি ভিক্ষা মাগি লিল ॥ 


এত বলি প্রস্থ মোর বহিবাঁস পরি । 
যাত্রা করিলেন মুখে বলি হরি হরি ॥ 
ইঙ্গিত করিলা প্রভু মোর পানে ভাই । 
করঙ্গ! খড়ম লয়ে পিছে পিছে যাই ॥ 
বহুতর লোক সঙ্গে চলিতে লাগিল । 
তাহে প্রন্থ একবার ফিরে না চাহিল ॥ 
একে একে সব লোক ফিরিয়া চলিল। 


_ রামানন্দ স্বামী তার সঙ্গ ন৷ ছাড়িল ॥ 


| 
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বড় সদাচার হয় রামানন্দ স্বামী । 
গোপনেতে তার তন পুছিলাম আমি ॥ 
স্লামানন্দ বলে ভাই প্রতুরে দেখিয়া । 
আমার কঠিন মন গিয়াছে গলিয়া ॥ 
যদি প্রত শি নাহি করেন আমায়ে । 
তখনি ত্যজিব প্রাণ না রব সংসারে ॥ 


তার পর প্রভ্‌ মোর বেস্ট নগরে। 
উপনীত হৈল গিয়া দিবা দ্বিপ্রহরে ॥ 
সেই খানে ছিল এক পণ্ডিত গোসাই। 
বেদান্তে পণ্ডিত বড় তুল্য তার নাই ॥ 
বিচার করিতে চাহে পণ্ডিতপ্রবর । 
হারিলাম বলি প্রস্থ করে উত্তর ॥ 
তথাপি না ছাড়ে স্বামী বিচার করিতে । 
বদন বিকাসি প্রত লাগিলা হাসিতে ॥ 
অদ্বৈতবাদের কথা স্বামী যত কয়। 
স্বৈতাঙ্বৈত বাদ তুলি চৈতন্ত বুঝায় ॥ 
বসরশেষে ঘোরতর বিচার বাধিল। 
ক্রমে ক্রমে দণ্ডিত্বামী হারি যানি নিল ॥ 


রামানন্দ নাম তার বড়ই পণ্ডিত । 
হরিনামে রামানন্দ হইলা দীক্ষিত 
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হরিনাম সুধা কর্ণে দিলেন ঢালিয়া। 
পড়িল স্বামীর মনে ভক্তি উছলিয়া ॥ 
রামানন্দ স্বামী তবে প্রণাম করিয়।। 
্রদ্থুর আজ্ঞার মঠে গেলেন ফিরিয়া! ৷ 
সকল শিক্কোরে স্বামী হরিনাম দিলা । 
ভক্তিরসে মন তার মাতিয়া উঠিলা ॥ 
তিন দিন থাকি প্র বেঙ্কট নগরে। 
অকপটে হরিনাম দেন ঘরে ঘরে ॥ 


] কিবা নর কিবা নারী মাতিল সবাই। 


সেই সঙ্গে নাচে মোর চৈতন্য গৌসাই ॥ 
মাতিল নগর পল্লী বালক বালিকা । 
কত লোক আসে যায় কে করে তালিকা ॥ 


| ভক্তি তন্ধ উপদেশ দেন সৰ্ব্বজনে । 


-*--মৃঢ় যত লুটায় চরণে ॥ 
পাবগু দেখিতে প্র আগে দেন কোঁল। 
কোল দিয়া তারে কন হরি হরি বোল ॥ 


পঙ্ছভীল নামে তথা এক দস্া ছিল। 
এই বাকা শুনি প্রন তথায় চলিল ॥ 
সবলোক বলে সাধু না যাহ তথায় । 
যদি পন্থাভীল বধ করে হে তোমায় ॥ 
পাপাচার পদ্থভীল নাহি কোন জ্ঞান । 
আপনারে পেয়ে পাছে একে করে আন ॥ 
না শুনিলা কারো কথা চেতন্তা গোসাই । 
ধাইল বগুল! পানে পদ্থভীল ঠাই ॥ 


বগুলা নামেতে বনে পদ্থভীল থাকে। 
পথিক জনেরে পেলে ফেলায় বিপাকে ॥ 
বাধা সাধা নাহি মানি ভরঙ্কর বনে। 
কৌতুক দেখিতে প্রন চলিল! সেখানে ॥ 
কর লইয়া আমি পেছু পেছু যাই । 
কিছু না বলিল মোরে চৈতন্য গৌসাই ॥ 
প্রস্থরে পাইয়া পন্থ আতিথ্য করিল । 
সেই খানে মহাপ্রস্থ ত্রিরাত্রি রহিত ॥ 
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প্রন্থ বলে পন্থ তুমি সাধু মহাশয় । 
তোমারে দেখিয়া সব পাপ হৈল ক্ষয় ॥ 
গৃহস্বের স্যার তুমি নহ গৃহবাসী । 
তুমিত পরম সাধু বিরক্ত সন্ন্যাসী ॥ 
বিষয়ের কীট নহ গৃহস্থের নান । 
যাতে তাতে তুষ্ট দেখি তোমার হৃদয় ॥ 
পুত্র নাই কন্যা নাই নাহি তব জায়! । 
বিষয়েতে মত্ত নহ নাহি কোন মায়া ॥ 
ধন্ত পন্থরাজ তুমি সাধু শিরোমণি । 
তোমারে দেখিয়া সুখী হইল পরাণি ॥ 
তৃণ তুল্য জ্ঞান করি বিষয় বিভব । 
এখনি ত্যজিতে পার যত আছে সব ॥ 
রমণীর সঙ্গে তুমি নাহি কর বাস। 
তাই আইলাম এথা মিটাইতে আশ ॥ 
শিশ্যগণে থাক তুমি সদাই বেষ্টিত । 
তোমাকে দেখিলে চিত্ত পুলকিত ॥ 
মায়ামোহে বন্ধ তুমি নহ সদাশয় । 
তুমিই সাধুর শ্রেষ্ট এই মন লয় ॥ 


নীরবে শুনিয়া ভীগ প্রসুর বচন । 
ভক্তিভাবে প্রণাম করিলা সেইক্ষণ ॥ 
প্রভুমুখে হরিনাম শুনি বার বার। 
উছলিল তার মনে ভক্তি পারাবার ॥ 
লোটায়ে পড়িল ভীল প্রহুর চরণে। 
কোলে করি প্রন্থ নাম দিলেন শ্রবণে ॥ 
হরিনামে মত্ত হয়ে যত দ্যগণে ৷ 
সেই বনে করিলেন আনন্দ কানন ॥ 
নেই দিন হৈতে পন্থ পরিল কোৌপীন। 
হইল সাধুর শ্রেষ্ঠ জঞানেতে প্রবীণ ॥ 
পাপ কৰ্ম্ম ছাড়ি পন্থ প্রহুর রূপার । 
হরিনাম করি সদা! নাচিযা বেড়ায় ॥ 
লইতে হরির নাম অক্র পড়ে আলি । 
আনন্দে মাতিল সেই নবীন সন্যাশী ॥ 





যত দ্থ্য ছিল বনে সকলে নিলিয়। | 

হি হরি ধ্বনি করে কুকর্ম ছাড়িয়া ॥ 
সবে নিলি সেই বনে আনন্দে নাতিল। 
প্রহু লাগি পাপ কর্দ্দ সকলে ছাড়িল ॥ 


পন্থভীলে এইরূপে পবিত্র করিরা । 
চলে মোর ধর্শ্মবীর আনন্দে ভালিয়। ॥ 
অনাহারে শীর্ণ দেহ চলিতে না পারে। 
তবু প্রত হরিনাম দেন ঘরে খবরে ॥ 
দে দেশের লোক সব করে কাই মাই। 
তথাপি বিশান নাম চৈতন্ত গৌসাই ॥. 
কোন অভিপাব নাই আমার প্রভুর । 
যখন যেখানে যান সামগ্রী প্রচুর ॥ 
যেই জন প্রতুরে দেখয়ে একবার । 
চলিয়া যাবার শক্তি না হয় তাহার ॥ 
এমনি প্রন্থুর শক্তি কি কহিব আর । 
ভক্তিসাগরের বাধ কাটিল আবার ॥ 
উলিয়া ভক্তিসিন্ধ ডুবাইল দেশ । 
কেহ বা সন্ন্যাসী কেহ হৈলা দরবেশ ॥ 
বিরক্ত বৈষ্ণব কেছ হৈলা সেইখানে । 
আউল বাউল হয়ে নাচিছে প্রাঙ্গণে ॥ 
এই ভাবে নামে মত্ত হয়ে প্রস্থু মোর । 


| গড়াগড়ি দেন তৃমে হইয়া বিভোর ॥ 


জড় সম কখন থাকে না বাহ জ্ঞান । 
পুলকিত কলেবর কদন্ব সমান ॥ 

আধ নিনীলিত চক্ষুঃ যেন স্বৃতবেহ । 

এমন কাশ্চর্য্য ভাব ন! দেখেছে কেহ ॥ 
কাটা। খোচা নাহি মানে পড়ে আছাড়িয়া । 
কি ভাবে কখন মত্ত লা পাই ভাবিয়া ॥ 
ত্রিরাত্রি চলিয়া গেল বৃক্ষের তলায় । 
অনাহারে উপবাসে কিছু নাহি খায় ॥ 
বহিছে হৃদয়ে দর্‌ দর্‌ অশ্রু ধারা । 

শত ভারে কথা নাই পাগলের পারা ॥ 
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কতু গড়াগড়ি দেন উলাঙ্গ হইয়া । 
কোলে তুলি লহি মুহি যতন করিয়া ॥ 


চতুর্থ দিবসে এক রমনী আসিয়া । 
আতিথ) করিলা তকে আটা চুণা দিয়া ॥ 
আর এক বৃদ্ধ নারী হন্ত আনি দিল। 
আটা দুখে গুলি প্রভু ভোগ লাগাইল ॥ 
তথা হৈতে তিনক্ৰোশ আছয়ে মন্দির | 
গিরীশ্বর নামে লিঙ্গ স্থাপিত বিধির ॥ 
লোকে বলে বিশ্বকর্দ্দ মন্দির গঠিল। 
পিতামহ নিজ হন্তে শিৰ আরাধিল ॥ 
বড় এক বিব্বৃক্ষ আছে সেইখানে ৷ 
পোয়াপথ জুড়িয়াছে শাখার বিতানে ॥ 
ফল নাহি ধরে বৃক্ষে শুনি এই বাণী। 
হেরিলাম তথা গিয়া নস্চর্থা কাহিনী ॥ 
মন্দিরের তিন ভিত পর্বতে বেস্টিত। 
দক্ষিণ ভাগেতে বিধবৃক্ষ বিরাজিত ॥ 
নিজ হন্তে বিবদল তুলি প্রভু মোর । 
অঞ্জলি দিলেন শিবে প্রেমেতে বিভোর ॥ 
তার পরে প্রেমে ঘত্ত হয়ে গোরারার । 
আছাড়িদন| বিছাড়িয়া পড়িলা ধরায় ॥ 


কতু হাসি কু কান্না পাগলের মত । 
দরদরে অশ্রু হৃদে পড়ে অবিরত ॥ 
রোমাঞ্চিত কলেবর যেন জন়্ প্রান্। 
আশ্চর্য্য প্রেমের ভাব কছনে লা যাক ॥ 
কোন ইচ্ছা নাই প্র্থু মত্ত হরি নামে । 
কাটিল দিনেক দুই সেই শৈবধামে ॥ 
তৃতীর দিবসে এক জটিল সন্যাসী। 
পর্বত শিখর হতে দেখা দিলা আসি ॥ 
মৌন অতধারী সেই সন্লযাসী-প্রবর । 
পুজা করি চলি গেলা পর্ববতশিখর ॥ 
কিছু নাহি অঙ্গে তার একলি সন্যাসী । 
কাহারে হেরিলে হয় বিবরবী উদারী ॥ 
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চেতনা পাইলে প্রভু সন্গযাসীর কথা । 
একে একে কহিলাম লব যথা যথা ॥ 


শুনিয়া ন্যাসীর কথা মোর গোর। রায়। 
ধাইল পর্ববতপানে দেখিতে তীছায় ॥ 

পেছনে পেছনে ধাই আশ্চর্য্য হইয়া । 

ক্রমে উপনীত মোরা সেইখানে গিয়া ॥ 
পৰত উপরে উঠি দেখিবারে পাই । 

এক ব্ক্ষতলে সেই সন্যাসী গৌসাই ॥ 
বঙ্গ নাই পাত্র নাই কিছু নাহি কাছে। 
দাওাইয়া ধাকিলাম চৈতন্তের পাছে ॥ 
ধ্যানে মগ্ন স্কাসিবর নাহি বাহ্‌ জ্ঞান ৷ 
যে দেখে তাহারে সেই হয় পুণ্যবান্‌ ॥ 


বিনয় করিয়া কত কহে গোরা রায় । 
তবু নাহি সপ্ল্যাসীর ধ্যান ভঙ্গ হয় ॥ 

যোড়হাতে প্রভু তবে স্তব আরস্তিল। 
তাহাতে সন্রযাসিবর চাহিতে লাগিল ॥ 


প্রনুরে দেখিয়া সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর । 
হাসিরা উঠিল মনে আনন্দ প্রচুর ॥ 
কিঙ্গানি কিসের লাগি সন্ন্যাসী হাসিল। 
ক্রনে প্রন্থ সন্্যাসীর পাশেতে বসিল ॥ 
মিলিল তথার ছই বিরক্ত সন্ন্যাসী । 
আতিথ্য লাগিয়! ক্কাসী হৈলা অভিলাষী ॥ 
পরটা নামেতে ফল আনি “যোগাইল । 
তার ছই ফল প্রস্থ গ্রহণ করিল ॥ 
মোরে দিল চারি ফল করিতে ভক্ষণ । 
প্রসাদ নহিলে মুঞি না করি গ্রহণ ৷ 


এত শুনি প্রস্থ মোর চৈতন্য গৌসাই । 
প্রসাদ করিয়া ফল দিলা মোর ঠাই ॥ 
বড় মিষ্ট স্ধাসম পরটার ফল । 

ফল খেয়ে চিত্ত মোর হইল চঞ্চল ॥ 
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_ লোভ করি কতবার এ পাপ নয়ন । 
প্রন্থর ফলের পানে চাহে অনুক্ষণ ॥ 
গৌরাঙ্গ হন্দর তাহে ঈষৎ হাসিয়া। 
নিজ ফল ছটি দিলা আমারে ধরিয়া ॥ 
কেমনে খাইব ফল ত্রাস হয় মনে। 
অমনি পড়িল মনে অজন।-লন্দনে ॥ 
সাত পাচ ভাবি মুঞি ফল নাহি খাই । 
হাসিয়া! বলিল! তবে চৈতন্য গৌসাই ॥ 
অষ্টি নাহি বাধিবে গোবিন্দ তোর গলে । 
প্রসাদ পাইতে কিছু ন। করিহ ছলে ॥ 
ফল খাইবার ইচ্ছা হয়েছে প্রবল । 
আটি বাধিবার ভয়ে হুইছ বিকল ॥ 


মনের কথাটী যবে কছিলা! গৌসাই। 
অমনি রাখিয়া ফল চরণে লোঠাই ॥ 
প্রভুর আদেশে শেষে খাইতে হুইল। 
আর ছটা ফল আনি ন্তাসী যোগাইল ॥ 


ভোজনাস্তে নি্বরেতে আঞ্জলি পাতিয়া । 
জলপান করিলাম আনন্দিত হিয়া ॥ 
স্থশাতল স্ুনির্মল নির্ঝরের জল । 
পান করি সব অঙ্গ হইল শীতল ॥ 

হরি নামে মন্ত প্রস্থ প্রেম উপন্দিল। 
কদম্বের মত অঙ্গ শিহরি উঠিল ॥ 
প্রেমভরে খুলে গেল জটার বন্ধন । 
চরণে চরণ বাধি পড়িল তখন ॥ 
কপাল কাটিয়া গেল পাথরের ঘায়। 
রুধিরের ধারা কত পড়িল ধরায় ॥ 
মুখে লালা বহে কত জল নাসিকায় । 
জড়ের সমান পড়ি রহে গোরা রায় ॥ 
ইহা দেখি সন্গযাসীর ভক্তি উপজিল । 
প্রতুর চরণে পড়ি কাদিতে লাগিল ॥ 
পোড়া কাষ্ঠ সম দেহ অঙ্গে নাহি বান ॥ 
খুলিল জটার ভার বহিল নিশ্বাস ॥ 





স্ম্রবহি অঞ্রধার। বহিতে লাগিল । 
প্রেমে সেই পোড়া কাষ্ঠ কুলিয়া উঠিল ॥ 


চেতনা পাইয়া তবে মোর প্রসব ৷ 
উঠিয়া বসিল অঙ্গ ধুলায় ধুষর ॥ 
ছটফটি করিতে লাগিল স্কাসিবর। , 
প্রন্থরে নেহারি বলে তুমি সে ঈশ্বর ॥ 


লন্গযানীর বাকে) প্রস্থ কর্ণে দিয়! হাত । 
বার বার বশে ভ্তাসী ছাড় ইহ বাত ॥ 
সন্ন্যাসী কহিলা তুমি কভু নহ নর । 
প্রস্থ কহে স্তাসী তুমি আমার ঈশ্বর ॥ 
আশ্চর্য্য তোমার প্রেম ঈশ্বরের প্রতি । 
তোমারে হেরিলে হয় পাগ সুমতি ॥ 
বন্ধ নাই পাত্র নাই স্পৃহা নাহি ধনে। 
কোটি কোটি নমস্কার তোমার চরণে ॥ 
পার্থিব সুখের বশীতুত নহ তুমি। 
তোমাকে দেখিলে তুচ্ছ হয় স্ব্গভূমি ॥ 


তার পরে তৃপদীনগরে প্রস্থ যায়। 
ভরামের মুস্ধি দেখি পড়িলা ধূলায় ॥ 
বহুতর রামাত বৈষ্ণব তথা থাকে। 
বিচার করিতে তার! ফেরে কত পাকে ॥ 
মথুরা নামেতে এক রামাত পপ্ডিত। 
বড়ই তার্কিক বলি নগরে বিদিত ॥ 
প্রহুর সন্মুখে আনি বিচার মাগয়ে। 
জোড়হাতে প্রভু কন জড় সড় হয়ে ॥ 
মধুর! ঠাকুর মুহি বিচার না জানি। 
তোমার নিকটে শতবার হারি মানি ॥ 
ভরামের ভক্ত তুমি বৈষব পৌসাই। 
তোমারে ভজিলে কত তন্ব কথা পাই ॥ 
বিরক্ত রামাত হয়ে জিগীষার বশী । 
শুর্ুবন্ধে কেন দাও ছুই হাতে সী ॥ 
বল কিছু তন্ৃকণা শুনিয়া! শ্রবণে। 
পবিত্র হউক লোক তোমার বচনে ॥ 
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শুনিতেছি তর্কে তুমি বড়ই নিপুণ ৷ 
শুদ্ত্ক করিয়া নাহিক কোন গুণ ॥ 
ঈশ্বরের তত্ব শরীবতন্ধ মায়াবাদ । 
ব্যাখ্যা করি সুধারস করাও আব্বাদ ॥ 
যেই তবে জীবগণ চরিতার্থ হয় । 
সেই কথা ব্যাখ্যা করি বল মহাশয় ॥ 
নাহি প্রয়োজন বহু বাদ বিতওায় । 
দয়! করি হস্মতব্ব বলহু আমায় ॥ 


বলিতে বলিতে প্রস্থ হরিবোল বলি। 
মাতিয়া উঠিল নামে হয়ে কুতুহুলী ॥ 
কোথায় বসন কোথা উত্তরীর বাদ। 
লোমাঞ্চিত কলেবর ঘন বহে শ্বাস ॥ 
আছাড় খাইয়া তবে পড়িলা ধরায় । 
অচেতন হৈল! প্রনথ যেন জড়প্রায় ॥ 
যতেক রামাতগণ ভাব নিরখিয়া। 
নাচিতে লাগিল সবে প্রাুরে বেড়িয়া ॥ 


কেহ বলে এ সন্ন্যাসী মাহুযত নয । 
চরণে পড়িয়া কেহ বিলুণ্িত হয় ॥ 

অতঃপর সেই স্থান ছাড়িয়া চলিলা। 
পিছে পিছে কতদূর সুরা ধাইলা ॥ 


হালিয়! মধুরানাখে করিয়া বিদায় । 
পান্নানরসিংহে প্রন্থ দেখিবারে ধায় ॥ 
নৃসিংহ দেবের ভোগ লাগে চিনিপানা। 
পানানরসিংহ বলি ডাকে সর্বজন ॥ 
বৃসিংহের স্তব করে প্রভু দয়াময় । 

ইহা দেখি লোক সব মানিল বিশ্ময় ॥ 
নৃসিংহের অধিকারী মাধবেন্দ্র ভুলা । 
নিতা আপি নরলিংহ দেবে করে পুঞ্জা ৭ 
তুলসীর মালা আনি দিলা প্রভুর গলে । 
মাল৷ পরি প্রস্থ মোর হরি হরি বলে ॥ 
পুজারি প্রসাদ কিছু আনিলা ত্বরিতে। 








হাতে করি প্রসাদের বহু স্তব করে। 
প্রসাদ পাইতে ছুই চক্ষে অশ্রু বরে ॥ 


শর্করের পানা মোরে দিল! আনাইয়। 
লিয়ে পিরে খাই পানা উদর পূরিয়া ॥ 
নসিংহের পানা হয় অস্ত সমান । 
হেরিলে নৃসিংহ দবে ব্রহ্মপদ জ্ঞান ॥ 


আঁখি মুদি বলে প্রভু মুখে হরিনাম । 
ক্রমে আসি উপনীত বিঝুহকার্চীধাম ॥ 
ভবভূতি নামে শেঠা বিষ্ণুকাঞ্ধী স্থানে । 
লক্ষ্মীনারায়ণ সেবা করর়ে যতনে ॥ 
বড় ভক্ত হয় শেঠী সাধৃচুড়ামণি । 
লক্ষ্মীনারায়ণগত তাহার পরাণী ॥ 
নিত্য সেবা ভক্তি করে শেঠী মহাশয় । 
সেবার লাগিয়া করে বহু অর্থ ব্যয় ॥ 
মন্দির পাখালে নিত্য তাহার রমণী | 
সেবার লাগিয়া ব্যস্ত সাধুশিরোমণি ॥ 
নিত্য ছই মণ ক্ষীরে পায়সান হয়। 
প্রসাদ পাইতে কত উদাসীন যায় ॥ 


লক্ষীনারায়ণ দেখি গৌরাঙ্গ হুন্দর । 
প্রণাম করিয়। স্তব করিলা বিস্তর ॥ 
লক্ষ্মীনারারণ হতে ছয় ক্রোশ দুরে। 
ত্রিকাল ঈশ্বর শিব আছয়ে প্রান্তরে ॥ 
চারি হস্ত পরিমিত গৌরীপট্ট তার । 
শিব দেখি প্রভুর হইল চমৎকার ॥ 


সেই স্থান হতে পক্ষগিরি দেখা যায়। 
তার নিযে পক্ষ তীর্থ ভদ্র! নদী বয় ॥ 
গৌরাঙ্গ হুন্দর সেই স্থানে স্থান করি |. 
চাম্পি ফল বার যাহা পাই ভিক্ষা করি ॥ 
বৃক্ষতলে রহিলাম শয়ন করিয়া। 


| ব্জনীতে আক্রমিল শার্দুল আসিয়া ॥ 


তর্জন গর্জন দেখি মোর গোরাচাদ। 
হাসিয়া পাতিলা প্রস্থ হরিনাম ফাদ ॥ 





গোবিন্দ দাসের করচা 


হরিধবনি শুনি ব্যাস্ব লেজ গুটাইরা । 
পিছাইয়া গেল এক বনে লক্ষ দিয়া ॥ 
আশ্চর্য প্রভাব মুহি স্বচক্ষে হেরিয়া। 
সেই পদরজ মাখে লইন্ তুলিয়া « 


ভদ্রোনদীতীর হৈতে পঞ্চক্রোশ দূরে। 
কালতীথ নামে তীর্থ যেখানে বিহরে ॥ 
বরাহ দেবের ৃষ্তি আস্চদ্য গঠন । 

যাহা হেরি মুগ্ধ হয় মুনি খিগণ ॥ 
দর্শন করিয়! প্রস্থ প্রণাম করিলা। 

এক পাণ্ডা প্রস্থকণ্ে মালা আনি দিলা ॥ 
নিশ্ালা পাইয়া প্রভু পুলকিত মন। 
কাপিতে লাগিল অঙ্গ ঝরিল নয়ন ॥ 
লিচকিরি সম অশ্রু বহিতে লাগিল1। 
ফুলে ফুলে ফান্দি প্রভু আকুল হুইলা ॥ 


পঞ্চ ক্রোশ দক্ষিণেতে সঙ্গিতীর্থ আছে। 
যাত্রা করিলেন প্র মুছ্ি পাছে পাছে ।। 
নন্দা ভদ্র! হই নদী মিলেছে সেখানে । 
স্বান করিলেন গিয়া সেই সন্ধি স্থানে ॥ 
সেই তীর্থস্বামী সদানন্দপুরী হয় । 

বড়ই পণ্ডিত ঠেহ হৈল পরিচয়? 

তুলিল! অন্বৈতবাদ সদানন্দ পুহী । 

এক তর্কে পুরীর ভাঙ্গিল ভারিতূরি ॥ 
অবশেষে সনানন্দ আশ্চর্য হইয়া । 

ভক্তি ভরে প্রহূপদে পড়ে লোটাইয়া ॥ 


তাৰে. ভক্তিতৰ্ব দিয়া সন্ন্যাসী আমার । 
উ্াইপল্লীতীর্ঘে যান দেখিতে আচার ॥ 
বড় সদাচার হয় সেই তীর্থবাসী। 

তথি গিয়া উপনীত শচীর সন্ন্যাসী ॥ 
সিদ্ধেশ্বরী নামে এক ভৈরবী সুন্দরী । 
(তেজন্বিনী,মহাতপা যেন মহেশ্বণী ॥ 





অস্থিচম্্ব অবশিষ্ট হইরাছে তপে । 
বসিয়। আছেন এক বিশ্বমূলে জপে ॥ 
স্থিরভাবে বনি তিনি করিছেন ধ্যান ॥ 
তাহারে দেখিলে পাপী পাত বহু জ্ঞান ॥ 
শতবৰ্ষ বয়ঃক্রম হয়েছে তাহার | 
তথাপি না চিনা যায় হেরিলে আকার ॥ 
শুগালী ভৈরবী নামে আর এক দুরতি । 
নদীর কুলেতে হয় তাহার বসতি ॥ 
ভক্তি সহকারে করি শৃগালী দর্শন । 
কাবেরীর কূলে গেলা শচীর নন্দন ॥ 


স্বান করি কাবেরীতে গৌরাঙ্গ-কিশোর । 
হরিনাম স্থধাপানে হইল। বিভোর ॥ 
পরাতে মোরে বলে ভিক্ষা করিবারে ॥ 
ভিক্ষা লাগি যাইলাম নগর মাঝারে ॥ 
খোড়া থোড়া চুণা আটা সংগ্ৰহ করিয়া । 
প্রন্থর সম্মুখে আনি দিলাম ধরিয়া ॥ 

কটি পাকাইয়া প্রন্থ লাগাইয়া ভোগ । 
প্রসাদ পাইয়া মোর হৈল উপযোগ ॥ 


আমার দহাল প্রন্ছ নাগর নগরে। 
প্রাতে উঠি চলিলেন রুষঃ প্রেমভরে ॥ 
ধূলা মাখা জট্টাবীধা অন্ত কথা নাই । 
পথে কষ্চ কষ্ণ বলি চলিছে নিমাই ॥ 
নাগর নগরে আছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ । 
সেই খানে গিয়া প্রস্থ করিল! বন্দন ॥ 
নাগরেতে বহুতর লোক করে বাস । 
সেই খানে হরিনাম করিলা প্রকাশ ॥ 
প্রন্থর প্রেমের গতি হেরি পুরবাসী । 
আবাল বনিতা সবে হইল উদাসী ॥ 
তিন দিন নৃত্যগীত সেই খানে করে। 
এই কথা প্রচারিল নগরে নগরে ॥ 
দশ ক্রোশ হতে লোক আসিয়া কুটিল । 
একে এক্ষে সবে প্রথ হরিনাম দিল ॥ 














৩৪ গোব্রিদ দাসের করচ। 


এমন দয়াল প্রন কভু দেখি নাই । 
ঘরে ঘরে নাম দেয় চৈতন্ত গৌসাই ॥ 


এইখানে ছিল এক দুরাস্মা ব্রাহ্মণ ৷ 
প্রভুরে কপট বলি করিল তাড়ন॥ 
দলবল লয়ে সেই ব্রাহ্মণ ঠাকুর । 
দয়াল গ্রদ্থুরে বলে দুর দূর দূর ॥ 
ব্রাহ্মণ ঠাকুর বলে অরে জুয়াচোর ৷ 
কপট সঙ্গযাসী সেজে করিতেছ জোর ॥ 
আমা লোকে মজাই ছ ধশ্শিক্ষা ছলে । 
এইদণ্ডে তাড়াইব প্রকাশিয়া বলে ॥ 
প্রভুর সন্মুখে আসি কত গালি দিলা । 
তার কটুবাক্য প্রতু হাসি উড়াইলা ॥ 
ব্ৰাহ্মণে ডাকিয়া শেষে চৈতন্য গোসাই । 
বলে মোরে মেরে তুমি হরি বল ভাই ॥ 
আর যত লোক ছিল ভার চারি ভিতে। 
বিপ্রের আচার দেখি ধাইল মারিতে ॥ 
দয়াল চৈতন্যদেৰ মনে বিচারিয় ৷ 
কহিতে লাগিলা বাণী বিপ্ৰে সন্বোধিয়া ॥ 


শুন ওছে দয়াময় ব্রাহ্মণ ঠাকুর । 

হরি হরি বল ন্সুখ পাইবে প্রচুর ॥ 
অনিত্য দেহেতে আর কোন সুখ নাই | 
হরিনামে মঙ্জিয়া আনন্দ কর ভাই ॥ 
জড়পিও এই দেহ নরণসময় । 

কেহ নাহি সঙ্গে যাবে এই ত নিশ্চর ॥ 
ভাই বন্ধু দারা সত কেহ কার নয় । 
সবে বজ্র অলঙ্কার অর্থদাস হয় ॥ 
শৃগাল কুকুরে খাবে অনিত্য শরীর । 
পচিয়া গলি যাবে এই কর স্থির ॥ 
হরি বলি বাহু তুলি নাচ মোর সনে । 
যাইতে হবে না আর শমন-সদনে ॥ 
দার! বল পুত্র বল বেদিরার খেলা | 
দিন দুই তরে করে সংসারেতে মেলা ॥ 





খাবার লাগিরা ছল করে পরিবার । 

ভাব দেখি ভাই তুমি কে হয় তোমার ॥ 
গলে দিক প্রেম ফাশি নারী জোরে টানে। 
সেই টানে বোকা কর্তা মরেন পরাণে ॥ 
সুখেতে মধুর ভাষা অন্তরেতে বিষ । 

অর্থ না পাইলে হাতে করে খিশমিশ ॥ « 
যেতে নাহি দেয় কদাচন তত্বপথে ৷ 
বন্ধনে ফেলিয়! ধ্বংল করে মনোরখে ॥ 
রমণীর প্রেম হয় গরল সমান । 

অমৃত বলিয়া তাহা মুর্খ করে পান ॥ 
শ্ৰতুকাশে পুত্র কন্ঠ! নিকটে আসিয়া । 
বলে বাবা মোর তরে গেলা কি করিয়া ॥ 
এই সব মনে করি সাধু বিপ্র ভাই । 
ভক্তিসহ হরি বল এই ভিক্ষা চাই ॥ 
আমাকে আঘাত কর তাতে ছঃখ লাই । 
প্রাণভরি হরি বল এই ডিক্ষা চাই ॥ 
ভক্তিভরে হরি বল নাম সঙ্গে যাবে । 
তাহাতে অনন্তকাল নিত্য সুখ পাবে ॥ 
চারিদিকে হত লোক ছিল দীড়াইয়া । 
প্রস্থ কথায় সবে উঠিল মাতিয়া ॥ 
হরিবোল বলি সবে নাচিতে লাগিল। 
পাষণ্ড বিপ্রের চিত্ত বিশুদ্ধ হহল ॥ 

বিপ্র মাতি হরিনামে প্রহুর কুপায়। 
প্রভুর চরণতলে পড়িলা ধরায় ॥ 


এইরপে ব্রাক্মণেরে ক্রতার্থ করিয়া । 

চলিল৷ চৈতন্ত দেব নাগর ছাড়িয়া ॥ 
যাত্রা করিবার কালে সঙ্লযাসিপ্রবর । 
ইঙ্গিত করিলা মোরে উঠিতে সন্বর ৷ 


* ত্রিশ নিশ ক্ষিংব। গিশ পিশ । পুখির পাঠ হসতঃ 
আশপষ্ট ডিল, কিন্ত শব্দঠি যাহাই খাকুক না কেন, 





ইহার নর্থ বিরক্তির ভাব প্রকাশ কর! । 


গোবিন্দ দান্তসর করচা 


খড়ম দুখানি লই মাথায় বাধিয়া ॥ 
দহ কাধে লইলাম দুইটি খড়িয়া ॥ 
কুলবদ্‌ ধায় কত দেখিতে প্র্থরে । 
তাঞ্জোর নগরে চলে সাত ক্রোশ দূরে ॥ 


ধলেশ্বর নামে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ । 
তাজোরে থাকেন করি কুষেঃর সেবন ॥ 
বাধারুদ মুর্তি আছে তাহার মন্দিরে । 
সেইখানে মোর গোরা গেলা দীরে ধীরে ॥ 
ধলেশ্বর ব্রাহ্মণের আঙ্গিনার মাঝে । 
প্রকাণ্ড বকুল বৃক্ষ তথায় বিরাজ্দে ॥ 
তথি রছে বহুত্তর বৈষ্ণব সন্যাসী । 

যে স্থান দেখিলে হয় গৃছন্থ উদাসী ॥ 
গোসমাঙ্গ শিব রহে তার বাম ভাগে। 
শিব দরশন কৈল! প্রস্থ অনুরাগে ॥ 
তাহার নিয়ড়ে ছিল রম্য সরোবর । 
পথ দেখাইয়া দিলা বিপ্র ধলেশ্বর ॥ 
কুস্তকর্ণ-কর্পরেতে সরোবর হয়। 
সরসী দেখিয়া প্রস্থ মানিলা বিপ্রশ্ন॥ 


চণ্ডালু নামাতে গিরি তাহার নিকটে । 
দীড়াইয়! আছে যেন লেখা চিত্রপটে ॥ 
বহুতর গোফ! আছে তার চারি ভিতে। 
অনেক সন্যাসী থাকে তপন্তা করিতে ॥ 
ধ্যান-পরায়ণ কত সন্যাসী গৌসাই । 
আছেন সুদিয়া আখি অঙ্গে মাখা ছাই ॥ 
সেইখানে ভট্টনামে এক বিপ্রবর । 
প্রভুর লইয়া! গেলা আপনার ঘর ॥ 
ক্ুষ্চনাম শুনি বিপ্র পাগল হইল । 
দয়াল চৈতন্ত রুপা তাহারে করিল ॥ 
হরিনামে সদ! মন্ত ভট্ট মহাশয় । 

লইতে কুষ্ণের নাম অশ্রুপাত হয় ॥ 
তার প্রেমাবেশ দেখি গৌরাঙ্গ হুলদর । 
বলে বিপ্ৰ তুমি হও সাধুর প্রবর ॥ 


© 





তোমারে দেখিলে নাহি রহে যমভয় । 
এতামানে দেখিলে মহা পাপ হয় ক্ষয় । 
মাথার ঠাকুর তুমি বিপ্র মহাশয় ॥ ' 
তোমারে দেখিলে শোক তাপ নাহি রয় ॥ 


প্রশংসাবাদেতে বিপ্র অতি লজ্জা পাইরা। 
প্রস্থর চরণ তলে পড়ে গিয়া ধাইর| ॥ 
বলে কেন কর প্রস্থ এত বিড়ম্বনা । 
প্তববাক্যে অধমের বাড়িছে যাতন। ॥ 
নরকের কীট আনি পাপি-শিরোমশি । 
উদ্ধারিলা মোরে রুপা করিয়া আপনি ॥ 
আমাকে যে স্পর্শ করে সে নরকে যায়। 
পাপক্ষয় হইল আজি তোমার ক্বপায় ॥ 


ব্রাহ্মণের দৈন্ঃ দেখি শচীর নন্দন । 

বলে বিপ্র তুমি ধন্য তুমি সাধুজন ॥ 
প্রেমাবেশে নাচে প্রস্থ আন্ধণের ঘরে । 
তাহা হেরি ব্রাহ্মণের পুলক অন্তরে ॥ 
প্রধান সন্ন্যাসী এক নাম স্দুরেশ্বর । 

তার মধ্যে হরি দেব! করে নিরন্তর ॥ 
আর ছয় জন হয় তাহার অধীন । 
ভক্গন করেন বনে সবে উদ্দাসীন ॥ 

ঝড় বড় গাছ চারিদিকে শোভা! পায়। 
আশ্চর্য্য বনের শোভা কহনে না যায় ॥ 
ক্ষুদ্র এক নদী সেই বনের মাঝারে । 
বড় মনোহর বহে কুলু কুলু স্বরে ॥ 
ঝরপার জল সব একত্র মিলিয়া । 

নদী হয়ে যায় সেই কানন ভেদিয়া ॥ 
সেই খানে থাকে সবে কোথা নাহি যায় ৷ 
গ্রামালোক ভিক্ষা আনি সেখানে যোগায় ॥ 
বড় পুণ্যতূমি হয় সেই রম্য স্থান । 

সেই খানে মহাপ্রন্থ হৈল আগুয়ান্‌ ॥ 





শ্রন্থরে দেখিয়া সেই বিরক্ত সন্যাসী । 

__ পুলকে বিভোর হৈল আনন্দেতে ভাসি ॥ 
সেই স্থানে দিন কত ধাকি গোরা রায় । 
আনন্দে মাতিয়া প্রন্থ হরি গুণ গায় ॥ 

২. আশ্চৰ্য মানিয়া তবে অরেশ্বর গ্রাসী । 

প্রস্থ সহিতে নাচে প্রেমনীরে ভাসি ॥ 
জয়সিংহ ভুপতির রাজ্য সেই খানে । 

কর নাহি লন রাজা সন্ল্যাসর স্থানে ॥ 
বৈকষ্ ধামের তুল্য সেই স্থান হয় । 
প্রবেশিলে সেই স্থানে জুড়ায় হৃদয় ॥ 


সেই বন ছাড়ি তবে শচীর নন্দন । 
পদ্মকোট তাঁখে চলে করিতে দর্শন ॥ 
পগ্মকোট দেবী অষ্টহুন। ভগবতী। 

সেই খানে প্রস্থ গিয়া করিণা প্রণতি ॥ 
বহু স্তুতি কৈল! তবে মোর গোরা রায় । 
দেখিতে তাহারে শত শত শোক ধায় ॥ 
“সেই খানে প্রস্থ বসি উপদেশ |দল। । 
কত শত লোক তথি আসি জুটিলা ॥ 


প্রন্থ বলে সবে ভাই কর হব্দিনাম। 
নাম বলে সবে ভাই পাবে নিত্য ধাম ॥ 
বল দেখি জড় দেহে কিবা প্রয়োজন । 
মারলে শৃগালে কাকে করিবে ভক্ষণ ॥ 
মায়াজালে পড়িয়াছ তোমরা! সকলে । 
শাল ছিঁড়ে ফেল ভাই হরিনাম বলে ॥ 
কেবা কন্যা কেবা পুত্ৰ সব মিছে ভাপ । 
আমার আমার করি সবে হতজ্ঞান ॥ 
তুমি কার কে তোমার কেবা আত্মপর । 
আন্মাবিটি খেলিতেছে যেন বাজীক্র । 
মারা করে সংসারেতে বিবয়বাসনা । 
__ যাতায়াতে পার তার! অনেক যাতনা ॥ 
গর্ভের ভিতরে করে বিচা মাঝে বাস । 
লস বাইয়া পুরান অভিলাৰ ॥ 
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গ্রে গোবিন্দ দাসের করচা 


জড়দেহে চিৎ বুদ্ধি যাহাদের হয় । 
কেমনে উত্তীর্ণ হবে তাহারা নিরয় ॥ 
যার! অবস্থবে অবস্ববী জ্ঞান করে । 
চিরবাস করে তারা নরক ভিতরে ॥ 
সংসার বিষম ফাদ না জানিয়া লোক । 
সেই ফাদে পড়ি সবে পায় বহু শোক ॥ 
আত্মার মরণ নাই মরে পাপ দেহ। 
জমে মায়ামুপ্ত জীব দেহে করে স্বেহ ॥ 
এই উপদেশে সবে আশ্চর্য্য হইল । 
ষটছুঙ্গা দেবী যেন কাপিতে লাগিল ॥ 
চৈতন্ত প্র মুখে শুনি হরিধবনি ॥ 
চারিদিকে প্রতিধ্বনি হইল অমনি ॥ 
বালক বালিকা খুব! ক্ষেপিয়া উঠিল। 
অন্ন দেবী যেন ছুলিতে লাগিল ॥ 
পর্ছগণ্ত চারিদিকে লাগিলা বহিতে। 
সেই খানে পুষ্পবৃষ্টি হৈলা আচস্বিতে ॥ 
যতেক রমনীজন ফুল দেয় ফেলি । 
ভক্রিভরে রমণীর! করে ফুল-কেলি ॥ 


সেইখানে ছিল এক অন্ধ সাধুজন। 
ভক্তিভরে ধরিলেক প্রভুর চরণ ॥ 
প্রন্থ বলে ছাড় মোরে অহে সাধুবর । 
অন্ধ বলে কুপা কর জগৎ-ঈশ্বর ॥ 
প্রস্থ বলে এই খানে জগৎ-ঈশ্বরী । 
অন্ধ বলে দীন জনে দয়! কর হরি ॥ 
দর! কর মোরে তুমি প্রত দয়াময় । 
না দেখিয়! তব রূপ কাদিছে হৃদয় ॥ 
আমি অন্ধ দুরাচার দেখিতে না পাই । 
দেখাও আমারে জপ চৈতগ গোসাই ॥ 


প্রন বলে চর্স্ম চক্ষু নাহিক তোমার । 
জ্ঞান চক্ষে দেখ তুমি অস্তর সবার ॥ 
অজ্ঞ লোক চক্ষু দিয়া করে দরশন । 
জ্ঞানবান্‌ দেখে সব নদিয়া নঙ্গন ॥ 





গোবিন্দ দাসের করচা 


সেই জ্ঞানবান্‌ তুমি অন্ধ মহাশর । 
অন্তরে দেখিছ সব মোর জ্ঞান হয় ॥ 
অন্ধ বলে কেন ছল করুণানিধান ৷ 
অন্ধ বলি দয়া কর তুমি ভগবান ॥ 
বহুকাল আছি আমি মন্দিরে পড়িয়া । 
স্বপ্নে ভগবতী মোরে দিয়াছে বুঝিয়া ॥ 
তুমি সেই ভগবান্‌ অগতির গতি। 
বলিল! একখ। মোরে স্বপ্রে ভগবতী ॥ 
দয়াময় তোমারে জানি তবে আমি। 
দেখাও যস্থপি রূপ ব্বাধালারে তুমি ॥ 
পৰ্ব্বত উপাড় পিপীড়ার পদ দিয়া । 
পঙ্গু লঙ্জে হিমালয় তোমারে পরকিয়া ॥ 
অগস্ত্য শোধিল। সিন্ধ তোমার কুপায়। 
বিষপানে প্রহলাদের মৃত্যু নাহি হর ॥ 
বক্স রূপে ড্রোপদীর রাখিলে সন্মন। 
অন্ধ বিবমঙ্গলের চক্ষু দিলা দান ॥ 


অন্ধের শুনিয়। বাণী চৈতন্ত গোসাই । 
বলে অপরাধী মোরে কেন কর ভাই ॥ 
সকল জদয়ে হরি করেন বসতি । 
জিজ্ঞাসিয়! দেখহ বলিবে ভগবতী ॥ 
উচ্চারিলে যে কথা শুনিতে তাহা নাই । 
মিছে কেন অপরাধী কর মোরে ভাই ॥ 
সামান্য মন্থষ্য আমি অধম পামর। 
জান্তি-কুপে পড়িয়াছে তোমার অন্তর । 


অন্ধ বলে কথায় অধিক কাজ নাই । 
নেখাও তোমার রূপ এই ভিক্ষা চাই ॥ 
কান্দিয়া আকুল অন্ধ প্রভুর লাগিয়া । 
অন্ধের নিয়ড়ে প্রভু গেলেন চলিয়া ॥ 
অন্ধের ভকতি দেখি গৌরাঙ্গ সুন্দর । 
খীরে ধীরে প্রভু তার ধরিলেন কর ॥। 
বাহু পশারিয়া গোরা অন্ধে আলিঙ্গিল । 
প্রভুর পরশে অন্ধ শিহরি উঠিল ॥ 


] বিছ্াতের স্কায় শী নয়ন মেলিয়া । 
কুতার্থ হুইল অন্ধ প্রন্ুরে 'দখিয়া ।। 


| খেই দণ্ডে হেরিলেক মোর ধর্ম্মবীর । 

| অমনি পড়িয়া অন্ধ ত্যজিল শত্ীর ॥ 
হরিবোল বলি প্রন্থু অন্ধকে বেড়িয়া । 

| নাচিতে লাগিল প্রেমে উন্মত্ত হইয়া | 

| অন্ধের সমাধি সেই আঙ্গিনাতে দিয়া । 
চলিলা গৌরাঙ্গ প্মকোট তেয়াগিয়া । 


পগ্মকোট ছাড়ি প্রন ত্রিপাত্র নগরে । 
1 গিয়া চ্ডেশ্বর শিব দরশন করে | 
করিলে ববোম্‌ শব্দ তাহার মন্দিরে । 
| প্রতিধ্বনি করি শব্দ দণ্ড কাল ফিরে ॥ 
প্রকাণ্ড এক বিববক্ষ আছে সে অঙ্গনে । 
সিদ্ধ বিববৃক্ষ তারে বলে স্বজনে || 
সেস্থানে অনেক শৈৰ করেন বসতি । 
পণ্ডিত ভর্গদেখ সেই দলপতি ৷৷ 
বড়ই পণ্ডিত ভর্গদেব দৰ্শনেতে ৷ 
করেন হরের পুজা নিত্য আনন্দেতে ॥ 
সেই খানে মোর প্রস্থ শচীর নন্দন |. 
ভক্তিভরে স্তব করে মুদিয়া নয়ন ॥ 
বদ্ধ ভর্গদেব শচীতনয়ে দেখিয়া । 
লব উদাসীন জনে বলে ডাক দিয়া ॥ 
শুনেছ সকলে এক আশ্চর্য সন্ন্যাসী । 
এই দেশে ঘুরিতেছে তীর্থ অভিলাষী ॥ 
আস্ত মহিম! তার সব্ধলোকে কয়। 
এই ত সন্যাসী সেই শচীর তনয় ॥॥ 
সৰ্বদা! শাস্তৰী মুহ! নয়ন মাঝারে । 
না রহিল পাপী তাপী হেরিয়া ইহারে ॥ 
হরিনাম সুধাদানে নেশ ভাসাইল। 
আবালবনিতারুদ্ধে নামে মাতাইল ॥ 
শুনেছি পাষগুগণে হরিনাম দিয়া । 
উদ্ধারিতে আসিয়াছে স্বদেশ ছাড়িয়া ৷ 


















ই এই সেই নবীন সন্যাসী দেখ ভাই । 

 ইহাকেই বলে সবে চৈতন্য গৌসাই ॥ 
যেমন শুনেছি আনি দেখিলমে তাই । 
_ আহা মরি কিবা জপ কতু দেখি নাই ॥ 
মান্য না হয় এই সপ্ল্যাসীপ্ৰবর । 
ইহারে দেখিয়া কেন গলিল অন্তর || 
ঈশ্বরের অবতার হয় এই জন। 
প্রণাম করছ সবে ধরিয়া চরণ || 


এই কথা বলি ভর্গ প্রণাম করিল। 
দশনে রসন। কাটি প্রস্থ পিছাইল ॥ 
প্রন বাল ছি ছি ভর্গ কি বলিশে তুমি। 
নদীয়ানগরে হয় মোর জন্ম ভূমি ৷ 
 সামান্স মানুষ আমি এইত নিশ্চয় । 
অবতার বলি কেন কর মিছে ভয় ॥ 
ঈশ্বরের অবতার বলি বারে বারে । 
ন্মপরাদী কর কেন তোমরা আমারে ॥ 
ভীর্থ করিবারে আসিয়াছি তব ঠাই। 
হরি বলি বাহু তুলে নাচ সবে ভাই ॥ 
_ অবতার বলি কেন কর গণ্ডগোল । 
এস সবে মিলে বলি হরি হি বোল ॥ 
ঈশ্বরের অবতার না বলিও কছু। 
সাক্ষাৎ শঙ্কর তুমি জগতের প্রন্থ ॥ 


প্রতি নমস্কার করে প্রস্থ করপুটে। 
ত্রাস পেয়ে ভর্গদেব চমকিয়া উঠে ॥ 
চরণতগেতে ভর্গ গড়াগড়ি যার । 
ধুলায় ধূসর অঙ্গ পড়িয়া ধরা ॥ 
 ন্ডর্গ বলে শুন শুন চৈতন্ত কসাই । 
₹ বদ্ধ বলি রুপা কর এই ভিক্ষা ভাই ॥ 





বিরক্ত সন্ন্যাসী বলি সদা অভিমানী ॥ 
তার কাছে গির। প্রক কর ভারিসুরি। 
জন ন। বুঝিয়াছে লীলার চাতুরী ॥ 





৩৮ গোবিন্দ দাসের করচা 


যে তোমারে না চিনেছে তার কাছে গিয়া । 
রাখহ কৌশলে নিজ রূপ লুকাইয়া ॥ 
বৃদ্ধ বলি চক্ষু দোষে দৃষ্টি মোর ঘোর । 
সেই লাগি দেখিতেছি শ্যামল কিশোর ॥ 
সোণার মতন বর্ণ তব লোকে বল। 
অভাগা হেরিছে কাল অদৃষ্টের ফলে ॥ 
একবার দর! করি চৈতন্ত গৌসাই । 
দেখাও যগ্কপি রূপ দেখিবারে পাই ॥ 
স্কপা করি দেহ প্রভু মোরে চক্ষ্দান । 
দয়া করি কর তুমি মোরে ভাগ্যবান্‌ ॥ 
কুপা করি দেখা যদি দিলে অধমেরে । 
চরণ তুলিয়া দেহ মাথার উপরে ॥ 


বৃদ্ধের বচন শুনি শচীর কুমার । 

বলে কেন অপরাদী কর বার বার ॥ 
এখায় আলিঙ্ক সাধুদরশন লাগি । 
আছুক পুণ্যের কথা কলুষের ভাগী ॥ 
এই বাকা শুনি ভর্গ করি যোড় পাশি। 
এখা ভিক্ষা কর আজি এই মোর বাণী ॥ 


অিপাত্র নগরে প্রভু সপ্তাহ রহিল । 
বহুতর লোক তথা আসিয়! জুটিল ॥ 
সাত দিন করে প্রভু হিসঙ্গীর্ভন । 
হরিনামে মতিয়া! উঠিল সর্বজন ॥ 
সেই স্থানে বহু লোক বৈষ্ণব হইল । 
কে সবে তুলসীর মালা দছুলাইল ॥ 


আমার প্রন্থুর কথা কি কহিব আর । 
আশ্চৰ্য্য প্রভাব গার বিচিত্র আকার ॥ 


- দিনান্তে সামান্ত ভোজ্য খায় গোরারায় । 


না খাইয়া দেহ তার ক্ষীণ যক্টি প্রায় ॥ 
অস্থিচৰ্্ম অবশিষ্ট হইরাছে তার । 4 
তথাপি দেহের দ্যোতিঃ অগ্নির আকার ॥ 





গোবিন্দ দাসের করচা 


মোহিত হয়েছে সবে অঙ্গের শোন্ভায় । 
বিনা যত্রে পদ্মগন্ধ সদা কাল গায় ॥ 
বেজন তাহান প্রতি আখি মেলি চার । 
তেপ্ের প্রভাবে চক্ষু ঝকল্‌সির়! যায় ॥ 
সাত দিন পরে ভর্গে কপ! বিতরিরা। 
চলিলা সন্ন্যাসী মোর ত্রিপাত্র ছাড়িয়া ॥ 


সহচর হয়ে ভগ পেছু পেছু ধায় । 

হাত ধরি ভর্গদেবে করিলা বিদায় ॥ 

লক্ষ লক্ষ লোক আনে প্রসুকে দেখিতে । 
কাতর না হুন প্র কুষ্ণনাম দিতে ॥ 
হরিনাম বিন! কেছ নাহি কহে আন । 
বহু কষ্ণচক্ত দেখি সকলে অজ্ঞান ॥ 


ক্ষেপা ভরিবোল! * বলে প্র্থুরে সকলে 1 


ক্ষেপাইতে কতলোক হুরিবোল বলে ॥ (7 
হরি বলি কতলোক পেছু পেছু ধায়। 
নাম শুনি প্রস্থ মোর ধূলা মাখে গায় ॥ 
হয্গিনামে গোরাটাদ উন্মত্ত হইয়া । 
গড়াগড়ি দেন ক্ছু ধুলায় পড়িয়া ॥ 
যবে প্রভু চর্গদেবে বিদায় করিল । 
সৈই কাণে বহুশিশু সে স্থানে আইলা ॥ 
কেহ বলে ওরে ভাই সেই ক্ষেপা যায । 
হরি হরি বলি সবে ক্ষেপাও ইহায় । 
আরপ্তিল ক্ষেপাইতে যত শিশুগণ । 
সেই সঙ্গে নচে প্রস্থ শচীর নন্দন ॥ 
কখন হাসেন কু করেন জন্দন। 
আছাড় খাইয়া কনু ধরায় পতন ॥ 





*  ব্লাহমববরের শিবমন্দির “হবিবোলা-র বিএ 
আংছে। সংগ্রলীত “চৈতন্য এাও হিল এজ পুপ্তক 
আষ্টৰ্য। 





ক্রমে সব লোকক্গন কোথা গেল চলি । 
পথ মধ্যে পড়িল প্রকাও বনন্থলী ॥ 
নাম তার ঝারিবন পঞ্চার্শ যোজন । 
তার মধ্যে প্রবেশিল শচীর নন্দন ॥ 
ভয় নাহি মনে স্ুড়ি পথে চলে বাই । 


আগে আগে চলে মোর-চৈতন্ত গৌসাই ॥ 


বৃক্ষতলে থাকি সেথা নাহি লোকজন । 
বৃক্ষফল খেয়ে করি ক্ষুধা নিবারণ ॥ 
কত যে আশ্চর্য্য ফল কহিব কেমনে ॥ 
অম্বৃত নিছিয়া খাই সে ফল যতনে ॥ 
তিন দিন পরে এক. সন্লযাসীর দল । 
পাইয়া বাড়িল বড় মোর কুতৃহুল ॥ 


সেই সঙ্গে মিলি মোরা যাই ধীরে ধীরে। 


একপক্ষ পরে আসি বনের বাহিরে ॥ 


বনের বাহিরে হয় শুদ্ধ রঙ্গধাম ৷ 
সেই স্থানে গিয়া প্রস্থ দেন হরিনাম ॥ 
রঙ্গধামে নরসিংহ দেবের মূরতি। 
হেরিলে পাষণ্ডচিত্তে,উপজে ভকতি ॥ 
প্রহলাদ অঞ্জলি বান্ধি সন্মুখে তাহার। 
করিছেন প্রস্থ দৈত্যরাঞ্জের সংহার ॥ 
এমন মুরতি.আমি কতু দেখি নাই ॥ 
পাগল হইল হেরি চৈতন্ত গৌসাই ॥ 
কতু পড়ে কছু!উঠে.শচীর নন্দন। 
কু ধ্যানে মগ প্রহু মুদি নয়ন ॥ 
নৃসিংহ দেখিয়া প্রেম সাগর উথলে। 
আছাড় খাইয়া কু পড়ে ভূমিতলে ॥ 
কখন পাগল প্রস্থ এলোমেলো বকে । 
মুখদিয়া ফেনা উঠে ঝলকে ঝলকে ॥ 
কু ঘৰ্ম্মজলে উত্তরীয় ভিজে যায় । 
কাপিয়া কাপিরা কু পতিত ধরায় ॥ 
কোথাকার পাগল এসেছে কেহ বলে । 
কেহ পড়ে ন্যাসিয়া প্রকুর পদতলে ॥ 





* স্দযা 





বুষিষ্টির নামে এক সাধক ব্রাহ্মণ । 
বৈষ্ণবের চূড়ামণি সাধু আচরণ ॥ 
বিপ্র করে এই ক্ষেত্রে বন্দন পুন | 
নিত্য গীতা পড়ি করে অক্র বিমেচন ॥ 
সুর্থ বিপ্ৰ নীতা পড়ে সবে উপহাসে ৷ 
রাহ নাহি করে বিপ্র তাই ভাল বালে ॥ 
কার কথা নাহি মানে গীতা অধাত্থনে । 
হৃদয় নিবেশ করি পড়ে নিরজনে ॥ 
যতক্ষণ পড়ে নীতা কান্দে ব্রাহ্মণ । 
মল দেখি প্রভুর গলিয়! গেল মন ॥ 
প্রন্থ বলে কেন কাদ ব্রাহ্মণ ঠাকুর । 
বিপ্র বলে গীতা পড়ি আনন্দ প্রচুঃ ॥ 
আর্ক্ছুনের রথে রুষে। দেখিবারে পাই । 
সেই লোভে গীতা পড়ি স্গযাসি-গোসাই ॥ 


প্রস্থ বলে রুজ্ে তুমি পাও দরশন ৷ 
তবে মোরে দয়া করি দেহ আলিঙ্গন ॥ 
তেমার সমান সাধু কু দেখি নাই । 
তেমারে ভলিলে কু দেখিবারে পাই ॥ 
ব্রাহ্মণ প্রদ্থুর প্রতি একদৃষ্টে চার । 
প্রতুর চরণতলে লোটাইল! কার ॥ 
প্রত কহে শুন শুন বিপ্র মহাশয় । 
এই কথা নাহি কবে যায় তথায় ॥ 
বন্ধ ভাগ্যবান্‌ তুমি সাধুশিরমণি। 
নিত্য দেখা দেন রম্ণচ তোমারে আপনি ॥ 
বিপ্র বলে তুমি কু কুতার্থ করিলা। 
এত বলি পদযুগ সাপটি ধরিলা ॥ 
বিদায় হইতে প্র ত্রাহ্মণে বলিলা 
সব ছাড়ি প্রন সঙ্গে ব্রাহ্মণ ধাইলা ॥ 
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ক্রবত্ত পর্বতে থাকে পরানন্দ পুরী । 
তাহারে দেখিতে প্রভু হৈল আগ্ঙসারী ৷ 
পুরীসহ রুষ্ণকখা বহুত করিল! । 
অতঃপর রামনাথ নগরে আইলা ॥ 
রামনাথ নগরেতে রামের চরণ । 
হেরিয়া করিল! প্রভু অশ্রু বরষণ ॥ 
পুলকে পুরিত দেহ কাপিতে লাগিল। 
অচ্ঞান হইয়! প্রন ভূমিতে পড়িল ॥ 
পাদপগ্ম পরশিয়া মোর দরাময় । 
শিছরি শিহরি উঠে ঘনশ্বাস বয় ॥ 
পাদপস্প নিরখিয়া শচীর নন্দন | 

আর আর তীর্খে চলে করিতে দর্শন ॥ 


রামেশ্বর ভীর্থে গিয়া তখি স্বান করি। 
শিব দরশন করে মোর গৌরহরি ॥ 
রামেশ্বর নামে শিব আশ্চয্য গঠন । 
শিব দেখি মা প্রন্থু করিল! বন্দন ॥ 
বহুতর সাধু সেখা থাকে সর্বক্ষণ | 
একে একে সব সাধু আইল! তখন ॥ 
প্রস্থরে দেখিবা এক পণ্ডিত উদানী। 
বিচার করিতে বড় হৈলা অভিলাষী ॥ 
প্রস্থ বলে বিচার না করিবারে চাই । 
হইলাম বিচারে পরাস্ত তব ঠাই ॥ 
আশ্চর্য্য বিনয় তার হেিয়া নয়নে। 
অজ্ঞান হইয়া ন্যাপী ভাবে মনে মনে ॥ 
প্রন্থ বলে কি ভাবিছ সঙ্লযাসী-ঠাকুর । 
আতাল পাতাল কথা সব কর দূর ।। 
আতাল পাতাল দুর করি ভক্তি ভরে। 
কুষ্ঞ্ুণ গাও ভাই বিস্চদ্ধ অন্তরে ॥ 
ভন্গ কুক কহ কৃষ্ণ লহ রুষঃ নাম। 
করিঘা কক্ষের নাম যাও নিত্য ধাম ॥ 
কু বিনা গতি নাই এই ত মন্ত্ৰণা । 
বারংবার যাতায়াত পাইবে যন্ত্রণা ॥ 
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অহঙ্কারে কিব! কাজ ওহে সাধু জন । 
বিচারে পণ্ডিত হয়ে কিবা প্রয়োজন ৷ 
নরকেতে ঘর বান্ধে পাপাস্মা পঞ্ডিত। 
এই কথা সবে বলে শান্স্ের লিখিত ॥ 
বহু শান্স জানিয়া থে হয় কামাচার । 
কি করিবে সেই মুর্খ করিনা বিচার ॥ 
অর্থ লাগি প্রবঞ্চনা করে যেই জন । 
নাছি বুঝে দে পাষণ্ড শাস্সের বচন ॥ 
কামিনী কণক লাগি যার ব্যস্ত মন । 
বিড়শ্বনা হয় তার বেদ অধ্যয়ন ॥ 
মৎসর যাহার চিত্তে সদা খেলা করে। 
পিতৃপতি * নিজ হন্তে তার দণ্ড করে ॥ 
হরিনামে গলে যায় যাহার হৃদয় । 
সেই ত পণ্ডিত বড় আমার নিশ্চর ॥ 
হরিনাম করিতে আনন্দধার। বহে। 
যাহার নয়নে তারে হুপশ্ডিত কহে ॥ 
পড়িয়া শুনিয়া যার রুষেঃ নাই রুচি । 
সেই মূর্খ হয় ভাই সর্বদা অশুচি ॥ 


শুনিয়! প্রভুর মুখে এতেক বচন। 
নিঃশব্দ হইয়া! যোগী রহে কতক্ষণ ॥ 
বিরক্ত সন্যাসী সব প্রন্ুরে বেড়িয়া । 
শুনিতে লাগিল বাণী অজ্ঞান হইয়া ॥ 
অবশেষে গোরাচাদ দুই বাহু তুলি। 
হরিনামে মন্ত হয়ে পড়িলেন ঢুলি ৷ 
পড়িলা টৈঁতন্ত প্রভু আছাড় খাইয়া । 
পাথরের খায় গেল খুতনি কাটিয়া ॥ 
দর দর রক্তধারা পড়িতে লাগিল । 
যতনে পশ্ডিতবর তাহা মুছাইল ॥ 





*. পিছুপত্তি বসরা । 





ভিন দিন সেতুবন্ধে করিস কীর্তন । 
বামে চলে মাধবীবন * করিতে দর্শন ॥ 
মাধবীবনে থাকে এক মৌন *ব্রতধারী। 
তাহারে দেখিতে যায় আমার ভিখারী ॥ 
আশ্চর্য্য রূপের ছটা সন্ল্যাসীর হয় ॥ 
শ্বেতন্মঞ্র ঢাকিয়াছে তাহার হৃদয় ॥ 
বড় বড় নখ পড়িয়াছে উলটিয়া । 
বলিয়া সাছেন মৌনে উলাঙ্গ { হইয়া ॥ 
বন দগুকনগুলু কিছু কাছে নাই । 
স্থির ভাবে হেরিলেন চৈতন্ত গৌসাই ॥ 
অতি শান্তভাব তার মুদ্রিত নয়ন ।- 
বৃক্ষ তল গৃহ হয়, আকাশ বসন ॥ 
কোন বাঞ্ছা নাই তার মগ্ন তপস্তায়। 
ছোড় হন্তে প্রভু মোর সন্মুখে দীড়ায় ॥ 
অনেক বিনয় স্তুতি চৈতন্ত করিলা । 
তথাপি সর্যাসিবর ফিরে ন! চাহিলা ॥ 


তিন দিন পরে ভিক্ষা আনি ফল মূল। 
যোগাইয়। যান যত উদ্বাসীনকুল ॥ 

তিন দিন পরে সেই যোগিমহাজন। 
করেন আহার করি জীবন ধারণ ॥ 

ব্যান ভাঙ্গি যোগিবর ফিরে তাকাইলা | 
সেই কালে প্রস্থ কথা কহিতে লাগিলা ॥ 
কিছু নাহি বুঝে যোগী প্রতুর বচন । 
সংস্কৃত ভাষায় তবে করে আলাপন ॥ 


স্থিরভাবে শুনি বানী বোগিমহাশয় 
প্রসব সহিতে ছুই চারি কথা কয় ॥ 





* রামারণে হত্রীবের অধিকারতুক্ত, খে মধুবনের 


বর্ণনা আছে ইহ! তাহাই কিনা বিবেচ্য । 


+ ‘উলঙ্গ’ স্থানে অনেক বলেই ‘উলাঙ্গ' পাঠ ঢৃষ্ট 


{ হয, মালা হইয়া নাডে ঘন বহে খাস" ২৪ গৃহ 











&২ গোবিন্দ 
হুই চারি কথা কহি ঘোগিমহাজন ৷ 
চাঙনি শিকড় * বলি হাসিলা তখন ॥ 
চাস্বনি শিঙড়ি বলি অতি শুদ্ধমনে । 
হাসিয়া প্রণাম করে প্রহুর চরণে ॥ 
প্রতি নমঙ্কার করি মোর গোরারায় । 
আনন্দে ভাসিয়া তবে ক্ষণ গুণ গায় ॥ 


প্রণাম করিতে দেখি সেই যেগিবরে । 
সকল সন্লানী তবে প্রত্থুপদ ধরে ॥ 
লেই খানে ইষ্ট গোষ্ঠী করি গোরারায়। 
তথা হতে সাত দিন পরে বাহিরার ॥ 


তন্তুকুণ্তী নামে তীর্থ আছে সেই স্থানে। 
স্বান করিবারে প্রভু চলিলা সেখানে ॥ 
তারপরে তাত্রপণী নদী দেখা দিল। 
ক্বান করিবারে প্রন্থ সেখানে চলিল ॥ 

মাঘী পুণিমার দিনে তাম্প্ণীধারে । |! 
বহুত অতিথি আসে স্থান করিবারে ॥ 

নেই স্থানে একপক্ষ অপেক্ষা করিয়া । 

মাখী পুপিমার দিন স্থান করি গিয়া । 


| 
তাজঅপরী পার হয়ে সমুদ্রের ধারে। 1 





কর্চা 


পৰ্ধত কানন দেশ নাহি নেই ঠাই। 
কেবল সিন্ধুর শব্দ শুনিবারে পাই | 
বড় বড় তরঙ্গ আসিয়া সেই খানে। 
ঈশ্বরের গুনগান করিছে সজ্ঞানে ॥ 
সে ভাব দেখিলে চিত্ত হয় আনন্দিত। 
ভাবের উদয়ে দেহ হৈল পুলকিত ॥ 
পর্বত সমান বালি হয়ে স্ত.পাকার। 


| ঈশ্বরের গুণ যেন করিছে বিস্তার ॥ 


হু হু শব্দে সমুস্র ডকিছে নিরন্তর । 
কি কব অধিক সেখা সকলি স্বন্দর ॥ 
দেখিবার কিছু নাই তধাপি শোভন) 
সেখানে সৌন্দর্য্য দেখে যার শুদ্ধ মন ॥ 


গোবিন্দ বলিয়া প্রহ্থ ঘোরে ডাক দিয়া । 
আ্রান করিবারে বলে ঈষৎ হাসিয়া ॥ 
বেগে আলিতেছে ঢেউ পর্ক্ধত সমান। 
ভক্তিতরে সেই খানে করিলাম স্থান ॥ 
স্থান করি প্রন্থ মোর কান্দে হরি বলি। 
হৃদয়ের প্রেম বেন পড়িল উথলি ॥ 
শোমাঞ্চিত কলেবর কপাল খামিল। 
সেই শীর্ণ দেহ তার পুলকে পুরিল ॥ 


ডলিল দেখিবারে স্থান করি গোরারায় মনে মনে ভাবে। 
রঃ রা + আমারে ডাকিয়া বলে কোন দিকে যাবে ॥ 
কহিলাম যেই দিকে প্রন্থুর গমন । 
সেই দিকে যাবে দাস করিতে সেবন ॥ 
* ভাঙনি, শিঙড়ি " শব্দে অর্থ বুৰিতে র্‌ 
২ পাধিলাম না তাদিল  তেলেগুর হ্যাপকৰিগকে | স্থান করি বড় এক সন্্যাসীর দল । 


আসা করিগাছিলাস। গহার! বলিতে পারিলেন 
ন, সম্ভবতঃ পুখিলেখক করুক শব্দটির পাঠ বিকৃতি 
টে । » শি " শল " শৃঙ্গারী “ শব্দের 


ফিরিয়া চলিল তারা সীতাল পর্বত ॥ . 
তাহাদের সঙ্গে মিশি চলিলা নিমাই । 





পার ৰা বিশ্ৃতি কিন। বলা ছা না। দাকিশাতো be EC 
চি 23 ইক সক কথার কোন |- পঞ্চদশ এপ পিয়া সিনিল ৰ তল 
নাচছে কিনা, সত অসুমাননসুলক কোন | সেই খানে স্থিতি করে সন্যাসীর দল ॥ 
িদ্ধান্ত কর| উচিত নহে। ইহার পারের এক পৃষ্ঠার এক বৃক্ষতলে বসে চৈতন্ত গৌসাই । 


পিপি সঠোর উল্লেখ আছে। কি ভিক্ষা করিব কোথা ভাবিত্া না পাই ॥ 





গোবিন্দ দাসের করচা 


অন্তরের ভাব বুঝি ঈষৎ হাসিয়া ॥ 

বলে প্রভু ভাব তুমি কিসের লাগিয়া ॥ 
হরিনাম সুধাপানে রজনী কাটাব ৷ 
প্রভাতে উঠিয়া যথা ইচ্ছা চলি যাৰ ॥ 
ইহা বলি গোরাচাদ নয়ন সুদিয়া । 
স্থির ভাবে বসিলেন বৃক্ষে ঠেস দিয়া ॥ 
খঞ্জনী বাজায়ে যত সন্যাসী ঠাকুর । 
গান আরস্তিলা বড় শুনিতে মধুর ॥ 
হেন কালে এক শ্রেষ্ঠী সেখানে আনির। । 
সকলেরে ভিক্ষা দিয়া গেলেন চলিয়া! ॥ 


গোটা গোটা ফল মূল ছুগ্ধ আর চিনি। 
ভক্তি করি সকলেরে ভিক্ষা দেন তিনি ॥ 
ভিক্ষা পেয়ে মন মোর পুলকে পুরিল । 
দুগ্ধ চিনি লয়ে প্রন্থ ভোগ লাগাইল ॥ 


সন্লযাসি-ঠাকুর সব প্রভাতে উঠিয়া । 
চলিলা ত্িবস্কু দেশে পর্বত ভেদিয়া ॥ 
নিবন্কু দেশের রাজ? বড় পুণাবান্‌। 
পালন করেন প্রাজ্া! পুত্রের সমান ॥ 
নগরের লোক সব অতিশি কুশল । 
অতিথি লইয়া সবে করে কোলাহল । 
অতিথি লইয়! সবে টানাটানি করে । 
অতিথির সেবা করে বড়ই আদরে ॥ 
এখাকার রাজা তার নাম কদ্্রপতি। 
কাঙালের মাতা পিতা অগতির গতি ॥ 
এ রাজার রাজ্যে প্রজা বড় স্থখী হয়। 
রাজার লাগিয়া সবে ব্যাকুল হৃদয় ॥ 
কত হাতী ঘোড়া বাধ! রাজার দুয়ারে । 
অন্নের অভাব নাই তাহার ভাগারে ॥ 


নগরের তিন স্থানে অস্রছত্র হয়। 

অতিথি পথিক আসি সেই ছত্রে রয় ॥ 
_ বার যত দিন ইচ্ছা রে সেই খানে। 

ধন্ত ধন্ত কাল! বলি সকলে বাখালে ॥ 








সন্ধ্যাকালে আসিলাম ত্রিবন্ধু নগরে। 
বক্ষতলে বসে প্র প্রস্থ অন্তরে ॥ 
একজন গ্রাম্য লোক চুণা আনি দিলা 
বুক্ষতলে থাক প্রত রজনী যাপিলা ॥ 
পরদিন এই কথা রটিয়া| পড়িল । 
নগরের লোক ক্রমে আনিয়া ুটিল ॥ 


গোরার আশ্চর্য ভাব দেখিয়া সকলে | 
জোড় হস্তে আসিয় দাড়ায় সেই স্থলে ॥ 
হরিনাম করে গোর! মুদ্রিত নয়নে। 
দীড়াইরা স্তব করে সবে শুদ্ধ মনে ॥ 
বসিয়া আছেন প্রন অঙ্গ নাহি নড়ে। 
নয়নের কোণ বাছি অশ্রধারা পড়ে ॥ 
লোমাঞ্চিত কলেবর পুলক অস্তরে। 
ভাব দেখি গ্ৰাম্যলোক কত স্তব করে ॥ 
কেহ বলে মোর গৃহে চলহ সন্ন্যাসী । 
কেহ বলে তোমারে দেখিতে ভালবাসি ॥ 
কেহ কেহ ফল মূল আনিয়া যোগায় । 
নয়ন খুলিয়া মোর প্রহু নাহি চায় ॥ 
কেহ বলে এ সন্যাসী মাক্য ত নয়। 
ইহারে দেখিয়া কেন এত ভক্তি হয় ॥ 
ইচ্ছা হয় এরে দেখি বিষয় ছাড়িতে । 
মন নাহি যায় আর সংসার করিতে ॥ 
কেহ বলে আজি সুখে রজনী পোহালো। 
সন্যাসী দেখিয়া মোর চিত্ত শুদ্ধ হৈল ॥ 
একজন বুড়া আসি বলে ভক্তি ভরে । 
কোথায় সন্যাসী আছে দেখাও আমারে ॥ 
তাহার আগ্রহ দেখি মোর গোরা রায়। 
তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার কাছে যায় ॥ 
প্র্থর সন্মুখে বৃদ্ধ প্রণাম করিয়া। 

ফল যূল ছুপা আনি দেয় যোগাইরা ॥ 
এই কথা লয়ে সবে করে কাণাকাণি। 
দৰ্শন মানসে আসে কত শত জ্ঞানী ॥ 
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একজন অগ্ধবাদী নিকটে আসিয়া । 
তুলিল! অদ্বৈতবাদ চৈতন্ক হালিরা ॥ 
বেদ বেদাস্তের কথা! শান্দের প্রমাণ । 
বলিয়া বুঝান তারে শুনিয়া অজ্ঞান ॥ 


প্রত বলে শুন শুন জ্ঞানী মহাশয় । 

সৰ্ব্ব সাধনের লিদ্ধি রাধাপ্রেম হয় ॥ | 

রাধিকার স্থস্ম প্রেম পর্বত সমান । | 
_ ভক্তি বিনা কেহ তার না পায় সন্ধান ॥ 

আস্মন্ুখ তেরাগিয়া রাধিকাস্থন্দরী । 

ক্ষণ সুখে পাগলিনী সব পরিহরি ॥ | 

ভ্রীরাধার গাঢ় প্রেম বুঝে যেই জন । | 

পুনঃ পুনঃ সে জনার না হয় মরণ ॥ | 

যেই জন মায়াবাদে ভাসে অঙুক্ষণ । | 

তার কাছে ভক্তিতন্ধ না পায় 'ফুরণ ॥ 

প্রেমের বাছনি সার মহা ভাব হয়। 

নেই মহাভাবময়ী স্ুরাধা নিশ্চয় ॥ 

এই তৰ যেই বুঝে বৃদ্ধ মহাশর । 

জন্ম মৃত্যু পুনঃ পুনঃ তার নাহি হয় ॥ 

প্রাতুর মহিম! পরে দেশে প্রচারিল। 

নানা লোক আপি ক্রমে জুটিতে লাগিল ॥ 


এ দেশের রাঙ্গা কত আগ্রহ করিয়া । 
শ্রভুকে লইতে দিলা লোক পাঠাইয়া ॥ 
প্রস্থ বলে সেখ! মোর নাহি প্রয়োজন । 
'বিষয়ীর কাছে আমি না করি গমন ॥ 
রাজদৃত বলে শুন সন্ল্যাসি ঠাকুর । 
- ক্ষেন নাহি যাবে পাবে সম্পত্তি প্রচুর ॥ 
বক্র অলঙ্কার আদি যাহা তুনি চাবে। 
তথা তুমি অনাক়ানে সেই ধন পাবে ॥ 


দুতনুখে অভিপ্রায় ভাবেতে বুঝির। । 
কহিতে লাগিলা তবে তারে বুঝ্যইরা ॥ 
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বিষয়ের কীট যার! তাদের সংজবে । 
কৰু নাহি বাই মুহি কি হবে বিভবে ॥ 
বিষয়ের কীট করে ধনে অভিলাষ । 
অনর্থের মুল ধন এই ত বিশ্বাস ॥ 
ধনমদে মত্ত যারা ভুলি তদ্ব কথা। 
বিষয় নরকে তারা থাকয়ে সব্বথা ॥ 
অনিত্য শরীর ধনী ইহা! নাহি জানে । 
জীবনের সার্থক বলিয়া ধনে মানে ॥ 


এই কথা শুনি তবে দূত করি ক্রোধ । 
রাজদ্বারে চলি গেলা দিতে প্রতিশোধ ॥ 
দূতমুখে বার্তা শুনি রাজা কুদ্রপতি । 


| কিছু নাহি ক্রোধ করে সন্ল্যাসীর প্রতি ॥ 


গোট। গোটা * বাত শুনি দূতের বদলে । 
সন্যাসী দেখিতে ইচ্ছা করিল! আপনে ॥ 
সন্যাসী হেরিতে চলে রাজা রুত্রপতি। 
ভক্তিভ্তরে বাহিরিয়া আসে লীমগতি ॥ 
হস্তী অশ্ব তেয়াগিয়া অতি দূর দেশে । 
সন্্যাসীর কাছে আসে তি দীন বেশে ॥ 


ছই চারি মন্ত্রী সহ রাজ! মহাশয় । 
প্রস্থর নিড়ে আসি তক্কিভরে কয় ॥ 
জোড় হস্তে রুদ্রপতি কহে বার বার । 
দা করি অপরাধ ক্ষমহ আমার ॥ 

না বুঝিয়া ডাকিয়াছিলাম আপনারে । 
সেই অপরাধ মোর ক্ষম এই বারে ॥ 
জ্ঞান শিক্ষা দেহ মোরে অধমতারণ। 
শোক ছঃখ পায় জীব কিসের কারণ ॥ 


বড়ই পণ্ডিত রাজ্গা নানা শান্তে হয়। 
ভাগবতে বড় জ্ঞানী সৰ্ব্ব লোকে কয় ॥ 


* গোটা গোটা বাতস্লহ্ ও লরলার্খ পূর্ণ 
নির্তাক উক্তি । 
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ছুই চারি পণ্ডিত গোসাই তার সনে ॥ 
উপনীত হইয়াছে শিক্ষার কারণে ॥ 
প্রস্থ কহে রাজ! তুমি বড় ভাগ্যৰান্‌ । 
ভাগবত জাল তুমি কি“কহিব আন ॥ 
নানা শান্সে স্বপণ্ডিত তুমি বড় জ্ঞানী। 
রাধাক্ঞ্চ বিনা আমি কিছু নাহি জানি ॥ 
লইতে ক্বষ্চের নাম প্রেম উপজিল | 

দর দর অশ্রু ধারা পড়িতে লাগিল ॥ 
ক্ষণ প্রেমে মত্ত প্রভু অমনি উঠিয়া । 
নাচিতে লাগিল ছুই বাহু পশারিয়া ॥ 
গোর! বলে হরিবোল অজ্ঞান হই] ॥ 
নাচিতে নাচিতে পড়ে আছাড় খাইয়া ॥ 
পাছাড়িয়া * রাজা তবে প্রদ্থরে তুলিলা । 
সেই সঙ্গে মহারাঙ্গ মাতিয়া উঠিলা ॥ 
হরি বলি মহারাজ নাচিতে লাগিল । 
নয়নের জলে তার হৃদয় ভাসিল ॥ 
লোমাঞ্চিত কলেবর গুলকে পুরি । » 
ধুলায় পড়িয়া অঙ্গ ধূসর হইল ॥ 


দেখিয়া রাজার ভক্তি আমার নিমাই | 
কোল দিয়া রাদারে বলেন এস ভাই ॥ 
হরি নামে যার চক্ষে বহে অশ্রধারা । 
সেইজন হয় মোর নয়নের তার! ॥ 
দেখিয়! তোমার ভক্তি রাঙ্গা মহাশয় । 
জুড়াল আমার প্রাণ জানিহ নিশ্চয় ॥ 
এত বলি মহারাজে বিদায় করিয়া । 
স্বান করিবারে প্রন্থু গেলেন চলিরা ॥ 
বহুতর ফল সূল রাজ! পাঠাইল । 
আিক করিয়া প্রভু ভোগ লাগাইল ॥ 
শো জন রাবি রাজা গ্রাুর সেবায় । 
প্রচ্ছজ অন্তরে রাজধানী চলি বায় ॥ 


তল 


০ পাছাড়িদ। দেশ আক্ডাইা । 
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কেহ ফল নুল আনে কেহ আনে আটা! | 
কেন চুণা আনি দেয় অতিথির বাট! ॥ 
বিশ্বস্তর লাগি লোক করে হানাপানা। * 
মাঝে মাঝে বহু লোক আসি দেয় থানা ॥ 
বার যাহা ইচ্ছা হয় আলিয়া! যোগায় । 
| ভাল মন্দ কিছু নাহি কহে গোরা রায় ॥ 
পর্বতে বেষ্টিত দেশ দেখিতে সুন্দর । 
ঝরণার জল চলে অতি মনোহর ॥ 
বড় বড নিন্ববৃক্ষ চারিদিকে হয়। 
আশ্চর্য) তাহায় শোন কহনে না যায় ॥ 


রামগিরি +। নামে গিরি আছে সেই খানে। 
আশ্চার্য্য মহিমা তার সকলে বাখানে ॥ 
সবে বলে রামচন্দ্র ইতার উপরে । 

সীতা সহ তিন দিল আসি বাস করে ॥ 
লঙ্তার সমর জিনি রাম গুগধাম । 

এই গিরিকুটে উঠি করেন বিশ্রাম ॥ 
সীহাসহ রামচন্দ্র ঠাকুর লক্ষ্মণ । 

এই খানে বিরাম করেন তিন জন ॥ 
শুনিয়! প্রনুর মনে লালসা বাড়িল। 
সেই স্থান দেখিবারে পর্বতে উঠিল ॥ 
যেই স্থানে রাম সীা বিশ্রাম করিলা । 
দেই খানে মোর গোর। গিয়া প্রণমিল! ॥ 
ভক্রিসহ সেই রামগি?র নিরখিতে । 
কতশত লোক উঠে প্রন্থুর সহিতে ॥ 
সাড়ে দীঘে এই দেশ বড়ই বিস্তর । 
এক পক্ষকাল গেল তাহার ভিতর ॥ 


তার পর পয়োধিও নগরে প্রবেশিলা । 
শিব নারায়ণ দেখি প্রফুল্ল হইল ॥ 





* হানাপানা > ছুটাছুটি, ্বন্তাতাঞদন। 
| ৯ াসপিষ্যাশমেত কালিদাস-_সেখদুত । 
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শিঙারির মঠে থাকে শক্ষরের চেলা । 
সেই খানে স্বিয়া প্রহথ করিলেন মেলা ॥ 
শক্ধরের শিক্া যত একত্র হইয়া । 
বিচার করিতে বসে তন্ধ বিচারিরা ॥ 


বিচারে সকল চেলা মানে পরাজয় ! 
মঠ হৈতে মৎস্য তীৰ্থ দেশিবারে যায় ॥ 
মত্ত তীর্থ কার প্রত কাচাড়ে আইলা 
কাচাড়তে ভগবত দর্শন করিলা ॥ 

এই খানে ক্ুষণাপুত্রী ভদ্র! নামে নদী । 
স্বান করি চলি গেলা নাগপঞ্চপদী ৷ 
এখাকার লোক্ সব রাম তক হয়। 
“এইপ্থানে প্রত ভিক্ষা করিবারে কয় ॥ 
[তিন বাড়ী ফিরিলাম ভিক্ষা করিবারে। 
আট ভিক্ষা দিলা সবে যহত আমারে ॥ 


এই স্থানে প্রভু মোর ত্রিরাত্রি থাকিয়া । 
চিতোল চলিলা! সৰে পর্ববত ভেদিয়া ॥ 
চিতোল ছাড়িয়া পুনঃ তুঙগ্ভদ্রোীরে । 
স্থান করিবার তরে যায় ধীরে দীরে ॥ 


তুঙ্গভদ্রানদী তীরে সিনান করিয়া । 
ক্রঞ্চগুণ গায় মোর গোরা বিনোদিয়। ৮ 
কাবেরীর জন্মস্থান হয় কোটিগিরী ৷ 


সেইখানে উপনীত নানাদেশ ফিরি ॥ 


কাবেযীর জন্মস্থানে করিয়া! পিনান। 
চণ্ডপুর গ্রামে যায় প্রভু তগবান্‌ ॥ 


৮ » বামভাগে শোভা পায় সত্যনামে গিরি । 






ত্যগিরি তার শোভা বণিতে না পারি ॥ 
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সত্যগিরি দেখি প্রস্থ প্রণাম করিল। 
বামে সতাগিরি রাখি ডাহিনে চলিল ॥ 


চণ্ডপুর নগরের নিকটে আসিয়া । 
এক বটবৃক্ষ তলে বসিলেন গিয়া ॥ 
চণ্ডপুর থাকে এক বিরক্ত গোসাই । 
লোক সুখে শুনি তারে ভেটল নিমাই ॥ 
পত্তিত গৌসাই বটে নানা শা জানে। 
সোনার কুগুল ভার দোলে এক কাণে ॥ 
ক্রমেতে গৌসাই তোলে শান্সের বচন । 
গর্ধভরে করিতে লাগিল আলাপন ॥ 
ঈশ্বর ভারতী হয় ' ্যাসীর নাম । 
লোকে বলে এ গৌসাই সর্বগুণধাম ॥ 
সন্্যাসীর অহঙ্কার মনেতে বুঝিয়] | 
অলপ হাসিল প্র মুখ ফিরাইয়া ॥ 
ভাল মন্দ নাহি কহে প্রতু বিশ্বস্তর। 
বিরক্ত হইরা অবশেষে ন্যাপিবর ॥ 
প্রস্থরে বলেন তুমি নাহি কহ বাণী । 
সুপণ্ডিত বলিয়া তোমারে নাহি মানি ॥ 
সৰ্বলোকে বলে দুমি বড়ই পণ্ডিত । 
মুদি দেখি জ্ঞান নাছি তোমার কিঞ্চিত ॥ 
দেশশুদ্ধ হরিবোলা! করিয়াছ তুমি । 
তোমার কিঞ্চিত গুণ নাহি দেখি আমি ॥ 
শুনেছি শাজজ কিন্ত মুখে নাহি কথা । 
ভ্ৰমিয়া বেড়াও ভিক্ষা করি যথাতথা ॥ 
ৰিষ্বা নাই জ্ঞান নাই বিচার করিতে । 
তবে কেন নূর্থলোক ভোলে আচনদ্বিতে ॥ 
কি জানি কেমন ছলে কৌশল করিয়া । 
সম তন্ধ স্্মলোকে দেহ দেখাইয়া ॥ 
এদেশের ুর্খলোকে হরিবোলা করি । 
(কেমনে যাইবে তুমি বুঝিব চাতুরী ॥ 
শক্তি যদি থাকে তবে করছ বিচার । 
এইবারে বৃদ্ধি শুদ্ধি বুকিব তেমোর।- 





গোবিন্দ দাসের করচা 


এত বলি ভারতী গৌসাই দৌড় দিল । 
তিন সঙ্গিসহ পুনঃ আসিয়া বসিল ॥ 
চারিজনে বসিলা প্রভুর চারি ভিতে। 
এই রঙ্গ দেখি প্রহু লাগিল! হাসিতে ॥ 
ভারতী বলিলা তুমি উড়াও হাসিরা। 
মুহি যাহা বলি তাহা দেখ আলোচিয়া ॥ 
কে হয় উপাস্ত দেব বলহু আমারে । 
ভু বলে ক্ষণ ভিন্ন কি আছে সংসারে ॥ 
ভারতী বলেন শুন শান্দের প্রমাণ । 


কুফছে কোথায় আছ প্রভু দয়াময়। 
ভক্তি বিতরিয়া কর বিশুদ্ধ জদয় ॥ 
এই কথা বলি প্রহু কান্দিতে লাগিল 
মনের আবেগ যেন দ্বিপ্জণ বাড়িল ॥ 
ভাল মন্দ লাহি শুনে ভু বিশ্বনভর,। 
কুলে কুলে কান্দিতে লাগিল নিরন্তর ॥ 
তমালের বৃক্ষ এক সন্মুখে দেখিয়। | 
ক্ষণ বলি ধেয়ে গিয়া! ধরে জড়াইয়া & 


| এই ভাব দেখি যোগী সপন নয়নে। 


এক ক্রঙ্গা সর্ক্দেশ্বর বেদের বাখান ॥ 
যেদিকে তাকাই দেখি সব ব্র্গময় । 
এ বাদের লিরাস বলহ কিসে হয় ॥ 


প্রভু বলে বিচার না করিবারে জানি। 
মানিলাম সর্ধতন্ে তুমি হও জ্ঞানী ॥ 
বিচারে বড়ই তুমি পণ্ডিত গোসাই । 
তোমার নিকটে হলো পরাস্ত নিমাই ॥ 
চাহ যদি জয়পত্র লিখে দিতে পারি। ». 
তোমার বিচারে আজি মানিলাম হারি ॥ 
এত শুনি যোগী করে খুটুর খাটুর। * 
গ্রন্থ বলে ভক্তি কর তর্ক বহুদূর ॥ 
তক্তিতে মিলায় রুধ এইত বিচার । 
বেদ বেদাঝ্ডের মত কর ছার খার ॥ 
বহশাঙ্গ আলোচিয়া বল কিবা ফল। 
কষ কিনা নাহি আছে দীড়াবার স্থল ॥ 


এত বলি প্রত মোর নয়ন সুদিল। 

লোমাঞ্চিত কলেরর ভক্তি উছলিল ॥ 

পড়িতে লাগিল অঞ্ হৃদয় বাহিয়া। 

কোৌলীনের গ্রন্থি ক্রমে যাইল খসিরা ॥ 

খর থরি হৃতকম্প শরীর ঘানিল। 

কফণবলি ডাক দিদা চুলিতে লাগিল॥ 
J 


_ + বুট খাটুর = অসংগ্োব বিক্চাপক আন বাক্য । 





জড়াইয়! ধরে তবে প্রভুর চরণে ॥ 
যোগী বলে বিচার লা করিবারে মাগি। 
উৎকঠা বাড়িছে মোর এবে কুষ্ণ লাগি ॥ 
দেখিয়া তোমার ভাব নবীন সন্ন্যাসী । . 
বিচার করিতে মুহি নাহি অভ্িলাধী ॥ 
অপূর্ব রতন ভক্তি দেহ মোর মনে। 
এই নিবেদন করি তোমার চরণে ॥ 
যোগীর এতেক বাণী শুনিতে না পায়। 
অস্র জলে প্রন মোর পৃথিবী ভিজায় ॥ 
মহাভাবাবেশে ভঙ্গ ভুস্তিত হইল । 
সোণার দোসর * দেহ ধুলায় পড়িল ॥ 
ক্ষ, বলি পৃথিবীতে প্র গড়ি যায়। 
ধূলার ধূসর অঙ্গ বিন্ধিল কাটায় ॥ 
সম্মুখে বসিয়া যোগী কান্দিতে লাগিল। 
অমনি তাহার প্রতি দয়া উপন্জিল ॥ 


ভারতীর ভক্তি দেখি পৃষ্ঠে দিলা হাত। 
পৃষ্ঠে হাত দিয়া বলে ছুই চারি বান্ত ॥ 
যোগীর হইল ভক্তি প্রতুর পরশে | 
মজিল তাহার যন রুষ্, ভক্তিরসে ॥ 
কেমন প্রস্থুর রুপা কহুনে না যায়। 
প্রেমে মত্ত হরে যোগী ধুলায় লুটায় ॥ 


* দোসর শল্য । 











ALi 


যোগী বলে তুমিই আমার কষ হবে । 
পুনঃ আসি প্রস্থ মোরে দেখা দিবে কবে ॥ 


প্রভু বলে এহ বাণ৷ না কহিও আর । 
বৃন্দাবনপতি ক্র এই ত বিচার ॥ 
ভক্তি বিনা কু তব না হয় উদয় । 

৷ ভক্তিডোরে বাধা কষ জানিহ নিশ্চয় ॥ 
যোগী বলে বুঝেছি তোমার ভারি তূরি। 
চক্ষে ধুলা দাও কেন করিয়া চাতুরী ॥ 
ভক্তিডোরে আজি আমি তোমারে বাধিব । 
খড়ম দুখানি আলি কাড়িয়া লইব ॥ 

ঈশ্বর ভারতী তবে এতেক বলিয়া । 

__ জোরে টানটি!নি করে খড়ম ধরিয়া ॥ 
প্রস্থ বলে কুচ তুমি করহ বিশ্বাস । 
আলি হৈতে তব নাম হুইল কষ্চদাস ॥ 


২. এত বলি চলে প্ৰস্থ ছাড়ি চণ্ডপুর ৷ 
যোগিবর সঙ্গে সঙ্গে আসে বহুদূর ॥ 
হাসিয়া যোগীরে প্রভু করিল! বিদায় । 
প্রণাম করিয়া তবে যোগিবর যায় ॥ 
দুই দিবা রাত্র যায় পর্ধদত ভেদিছা । 
তার মধ্যে গ্রাম পুরী না পাই খুলিরা ॥ 
বড়ই দুর্গম পথ চলিতে না পারি । 
কেবল কদদ্বরক্ষ দেখি সারি সারি ॥ 

.. কদধ্বের গাছ দেখি প্রভু মোরে বলে। 
খোর রুঞ্চ কেলি করে এই বৃক্ষ তলে॥ 
এত বলি কান্দিয়া আকুল প্রক্ মোর । 
ছুলিতে ছলিতে চলে রুষ্ প্রেমে ভোর ॥ 
চলিতে চলিতে দেখি ক্ষুৰ জলাশয় ॥ 
সেইখানে এক ব্যাস্ব দেখে হয় ভয় ॥ 
ইঙ্গিত করিয়া ব্যত্র প্রহরে দেখাই । 
ভালমন্দ প্রতুদুখে শুনিতে না পাই ॥ 
_ জলপান করিতেছে ব্যাস্ত নেই স্থানে। 
| শ্রার গুড়ি গুড়ি যাই সাবধানে ॥ 

be 
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চলিলা ডাইনে গোরা ব্যাস্ত রাখি বামে । 
আবেশে অবশ অঙ্গ মত্ত হরিনামে ॥ 
ফিরে না চাইল ব্যাস্ত মোদিগের প্রতি | 
পিছনে তাকাই আর চলি ক্রতগতি ॥ 
মোর ভাবগতি দেখে ঈষৎ হাসিয়া । 
বলে প্রত ভয় কর কিসের লাগিয়া ॥ 
হরিনাম বশে নাহি রহে যমভয় । 

কুঞ্চ কৃষ্ণ বলি ডাক না কর সংশয় ॥ 
এই কথ! শুনি মোর শক্তি সঞ্চারিল। 
শরীরের বল যেন দ্বিগুণ বাড়িল ॥ 
চলিতে চলিতে এক ক্ষুদ্র পঙ্গীপাশে । 
উপনীত হইলাম আশ্রমের আশে ॥ 
অতি জ্ঞাত পল্লী সব দুঃখী অধিবাসী । 
সেইখানে গিয়া বসে নিমাই সন্ন্যাসী ॥ 
পর্বতে বেষ্টিত পল্লী দেখিতে সুন্দর । 
ভিক্ষা লাগি যাই আমি গ্রামের ভিতর ॥ 
বড়ই দরিজ হয় একই ব্রাহ্মণ । 

ভিক্ষা করি কোনরূপে কাটায় জীবন ॥ 
ভিক্ষা করিবারে আমি তার গৃহে যাই । 
বিপ্র বলে ক্ষণেক অপেক্ষা কর ভাই ॥ 
কিছুক্ষণ বৈস এখা ফিরে না যাইবে । 
অতিথি ফিরিলে মোর নরক হইবে ॥ 
তিক্ষা মাগি এনে দিব ভিক্ষা তব ঠাই । 
কিছুকাল এখানে অপেক্ষা কর ভাই ॥ 
এত বলি সেই বিপ্ৰ ভিক্ষায় চলিল। 
ছটা নারিকেল আনি মোরে ভিক্ষা দিল ॥ 
ভিক্ষা আনি প্রহুরে যোগাই বুক্ষতলে | 
ফলভোগ লাগাইলা৷ প্রস্থ কুতৃহলে ॥ 
্াহ্মণের কথা শুনি মোর গোরা রায় ॥ 
সন্ধ্যার সময়ে বিপ্রে দেখিবারে যায় ॥ 
ব্ৰাহ্মণ ব্ৰাহ্মণী দুটা থাকে সেই স্থানে । 
গোপালের দেব! লাগি ভিক্ষা মেগে আনে ॥ 
আপনার ঘরে বিপ্র প্রহুরে দেখিয়া । 
জোড়হন্তে দীডাইলা সন্মুখে আসিয়া ॥ 


গোবিন্দ দাসের করচা 


বিএ্র বলে কি দিয়া পুলিব আতিথিনে । 
কেমনে বলিব প্রস্থ যাহ তুমি ফিরে ॥ 
গেপোলের সেবা লাগি আছি এইখানে । 
ভিক্ষ। করে সেবা করি আমরা দুজনে ॥ 
আসন নাহিক মোর কি দিব বলিতে । 
ত্রাঙ্মণী বলিল বিপ্র মাথা দাও পেতে ॥ 
বিছ্যাত খেলিছে দেখ অতিশির-্পায় । 
তুলসী আনিয়া দেহ অতিথির পরায় ॥ 
তাড়াতাড়ি বিপ্র তবে তুলসী আনিরা। 
প্রভুর চরণে দিতে গেলেন ধাইয়া ॥ 


হাত ধরি বিপ্রে তবে চৈতন্য বুঝায় । 
তুলসী অর্পণ কর গোপালের পা ॥ 
এই কথা শুনি বিপ্ৰ কান্দিতে লাগিল । 
অমনি দয়াল প্রন তারে লিঙ্গিল ॥ 
প্রদ্থ বলে তুমি বিপ্র বড় ভাগাবান্‌। 
তব গৃহে বিরাজেন লিজ্জে ভগবান ॥ 

ফি কব ভাগ্যের কথ! ঠাকুর তোমার । 
গোপাল তোমার গৃহে করেন বিহার ॥ 
‘সাক্ষাৎ কমণা হন তোমার খরণী । 
মনে বিচারিয়! তুমি দেখহ আপনি ॥ 
বিপ্ৰ বলে ভাগ্য মানি তোমার ক্বপায় । 
সামান্ত মান্য তুমি নহ দয়াময় ॥ 

তৰ অঙ্গে সৌদামিনী খেল৷ করে কেন। 
তব দেহে পন্সগন্ধ অহুমানি হেন ॥ 

ভুমি ঘদি ভগবান্‌ নহ দয়াময় । 

তবে কেন তব অঙ্গে পন্সগন্ধ বয় ॥ 
মোর মাথে তুলে দেহ তোমার চরণ । 
এত বলি মাথা পাতি দিলেন ব্রাহ্মণ ॥ 


এই বাক্যে দশনেতে রপনা কাটিয়া । 
দয়াল চৈতন্তাদেব গেলেন পিছিয়া ॥ 
ব্যাকুল হইয়া বিপ্র ব্রাহ্ষণীর সাথে। 
পাইয়। গিয়া পদতলে লোয়াইলা মাথে ॥ 


যক 








বাহু পশারিছা প্রহু তরাক্ষণে তুলিলা । 
তারপরে ভক্তিভরে গান আরস্তিলা ॥ 
ব্রাহ্ষনের গৃহ যেন হৈল বৃন্দাবন । 
হরিনাম শুনিবারে আসে গ্রাম্যজন ॥ 
হরেকুফ, হরেকবফ কষ ক্ষণ হরে হরে। 
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হারে ॥ 
দয়াল চৈতন্ক এই গান আরস্ভিল। 
সেই সঙ্গে শ্রোতা সব মাতিয়া উঠিল ॥ 
নাম শুনি গ্রামালোক প্রুধ বদনে । 
গড়াগড়ি দেয় সবে প্রভুর চরণে ॥ 
গাইতে গাইতে গান রাত্রি পোচাইল। 
প্রাতঃকালে মোর প্রভু বিদায় লইল ॥ 
বিদায় লইয়া! যবে প্রত্থু বাহিরায় । 
তাকাইর! রহে লোক পুতুলের প্রায় ॥ 
ইঙ্গিত করিলা মোরে গোবিন্দ বলিয়া |. 
কাধে ভুলি লইলাম তখনি খড়ি ॥ 


কাণ্ডার দেশের কাছে শোতে নীলগিরি । 
অপরাড়ে সেইখানে যাই বীরি ধীরি ॥ 
কিবা শোভা পাশ আহ! নীলগিরিরান্দে । 
ধ্যানে মগ্ন যেন মহাপুরুষ বিরাজে ॥ 
কত শত গুহা তার নিয়ে শোভা পার । 
আশ্চর্য্য তাহার ভাব শোভিছে চূড়ায় ॥ 
বড় বড় বৃক্ষ তার শিরে আবোহিয়া । 
চামর বাসন করে বাতাসে দুলিয়া ॥ 
ঝড়ঝড় শব্দে পড়ে ঝরণার জল । 

তাহা দেখি বাড়িল মনের কুতুহল ॥ 
পর্বতের নিয়ড়েতে ঘুরিয়া বেড়াই । 
নবীন নবীন শোভা দেখিবারে পাই ॥ 
কতশত লতা বৃক্ষে করিয়া বেষ্ট । 
আদরেতে দেখাইছে দ্পতী-বন্ধন ॥ 
ময়ূর বসিয়া ভালে কেক! রব করে। 
নানা জাতি পক্ষী গায় সুমধুর স্বরে ॥ 









নানাবিধ কুল ফুটে করিয়াছে আলা । 
্রস্কতির গলে যেন ছুলিতেছে মালা ॥ 
রজনীতে কত লতা ধগ ধগি জলে । 
গাছে গাছে জোনাকী জলিছে দলে দলে ॥ 
ক্ষু্ এক নদী বহে ঝুর ঝুরু স্বরে । 

তার ধারে বসি এর সন্ধ) পুজা করে ॥ 


রজনীতে বসি গিয়া এক বৃক্ষতলে ৷ 
আজি রাজি যাপ ইহ প্রভু মোরে বলে॥ 
এই মাত্র বলি গোরা মুদিয়া নয়ন । 
হরিনামে করিলেন রজনী যাপন ॥ 
ক্ষুধাতৃঞ্চা নাছি লাগে প্রভুর রূপায়। 
সেই লাগি পড়ে থাকি বথায় তথায় ॥ 
যেই দিন বলে প্র ভিক্ষা করিবারে। 
সেইদিন যাই মুহি গ্হস্থের দ্বারে ॥ 


প্রাতে উঠি ঘাই মোরা গুর্জরী নগরে । 
বহুতর লোক এথা সুখে বাস করে ॥ 
এইখানে বহু অট্টালিকা শোভা পায়। 
নগরের ধারে গিয়া বৈসে গোরারায় ॥ 
স্থানে অগস্তযকুণ্ড নামে কুণ্ড হয়। 
কুচডে জান করি হৈলা আনন্দ উদয় ॥ 
গোরারায় অগস্ত্য কৃণ্ডেতে করি স্থান । * 
কুণ্ডতীরে বসি করে হরিগুণ গান ॥ 
ক্রমে ছুই চারি জন লোক দেখা দিল। 
এক বিপ্র ছগ্ত চিনি আনি কাছে দিল ॥ 
কেহ বলে অতিথি হে মোর গৃহে চল । 
কেহ বলে পুনঃ তুমি কষ্চনাম বল ॥ 

তব সুখে হরিনাম বড়ই মধুর । 

নাম শুনি শোক তাপ সব হৈল দুর ॥ 
তৰ সুখে কষণনাম অন্তত সমান । 
কহ কহ ক্ফণকথা বুড়াক পরাণ « 
কার কথা কেবা শোনে না কহিলা বানী । 
দেখিতে প্রানে সাল কত কানী ॥ 
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গোবন্দ দাসের করচা 


চন বদি গোরাচাদ ছলিতে লাগিল । 
নয়ন ফাটি অত্র আসি দেখা দিল ॥ 
লোকজন নাহি দেখে মোর গোরারায় । 
কষ হে বলিয়া! কান্দি মৃত্তিকা! ভিজায় ॥ 
ফপারি ফোপারি প্রহু কান্দিতে লাগিল। 
বাধন খুলিয়া পৃষ্ঠে জটা এলাইল ॥ 
লোমাঞ্চিত.কলেৰর কান্দিয়া আকুল । 
আলুখাল, বেশে প্রত কহে নান। ভুল ॥ 

কছু প্রস্থ মন্ত হয়ে গড়াগড়ি যায়। 

আছাড়ি ব্ছাড়ি কু পড়য়ে ধরায় ॥ 

ভর মোর প্রিয়সব। মুকুন্দ সুরারি । 

এই বলি ধাইয়া যান চৈতন্তা ভিখারী ॥ 
কখন বলেন এস প্রাণ নরহরি। 

ক্ঞ্চনাম শুনি তোরে আলিঙ্গন করি ॥ * 
এই ভাবে নানাক্থা কহে গোরারায়। 
ভাবে মত্ত হরে প্রন ছুটিয়া বেড়ায় ॥ 
আশ্চধ্য প্রভাব শুনি যত মহাজন । 

্রন্থর সমীপ সবে করে আগমন.॥ 


অৰ্জুন নামেতে এক পণ্ডিত ম্থান্‌। 
বুঝায় প্রভুরে বলি শান্পের প্রমাণ ॥ 
অৰ্জ্জুন বলিল জীবতন্ধ নাহি মানি । 
আত্মতত্ব জীবতন্ ছুই এক জানি ॥ 
প্রন্ত কহে আপনি পণ্ডিত মহাশয় । 
শাজের প্রম।ণ শুনি করহ নিশ্চন্ ॥ 


+ এই নরন্ধি থে জখতের সরহরি সরকার 
তৎসম্বক্চে কোন সন্দেহ নাই, কিন্ত পুৰদবত্ধী পৰে 
মদ সানি কানের নামান্তর কিংবা মুকন্ন দত ও: 
সুরারি গুপ্ত নামক পার্থচরস্বর--তাহ| ঠিক বলা 
হাস না। ইহাৰ পারে এক জায়গায় এই ছটি ভত্ৰ 
আছে-_-পরক্ত বলে মোর প্রাণ বকুন্দ নুরারি। 
| আপিন! উদিত হও হৃদয়ে আমারি 3” 








গোবিন্দ দাসের করচা ১ 


া্পর্ণা এ শ্রুতির মন্ত্র যদি জান। 
তবে কেন ছুই তন্তু এক বলি মান ॥ 
বেদান্তের সপ্ম কথ। তুলি গোরারার। 
তন্ন তঙ্গ করি সব অঙ্ছুনে বুঝায় ॥ 
জীব আত্ম! পরমান্মা এই ভাবে রয় । 
আত্মা মহাবৃক্ষ জীব তার পর হয় ॥ 
কি পাঠ পড়িলে তুমি পণ্ডিত ঠাকুর । 
ল পাতাল কথা সব কর দুর ॥ 
ঈশ্বরের ছায়| মায়। তাতে লিগ লয় । 
তাহার ইচ্ছায় জীব হয় মায়ামঘ ॥ 
নাম বলে যেই মার! ছাড়িবারে পারে। 
সেই * = * হয় এ সংসারে ॥ 
মায়ার যবনিক! মপ্যে আছে এক জন। 
যবনিক1 ভুলে তারে কর দরশন ॥ 


এত বণ কষছে বলিয়া ডাক দিল। 
সেস্থান অমনি যেন নিঃশব্দ হইল ॥ 

প্রন্থুব দুখেতে নাম শুনিয়াছি কত। 
আজি কিন্তু দেহ মোর হৈল পুলকিত ॥ * 
রাম রাম বলি প্র ডাকিতে লাগিল । 
মেন্থান তখন যেন বৈকুণ্ঠ হইল ॥ 

অনুকূল বায তবে বহিতে লাগিল। 

দলে দলে গ্রামালোক আসি দেখা দিল ॥ 
শত শত লোক চারিদিকে দীড়াইয়। ৷ 
হরিনাম শুলিতেছে নিঃশব্দ হইয়া ॥ 

নাম শুনিবার যেন স্বর্গে দেবগণ। 

মাথার উপরি আসি করিছে শ্রবণ ॥ 
ছুটিল পগ্মের গন্ধ বিমোহিত করি । 
অজ্ঞান হইয়! নাম করে গৌর হরি & 





৯. গোবিশ দিনরার এই অনয ভাবেৰ পাগলের 


সঙ্গে থাকিতে খাকিতে অভ্যান্ত হইয়। শিল্পাছিলেন, 
কাহার ভাবের সর্দদ! উক হইত না, কোন কোন! 


দিন হহত। 





প্রনুর সুখের পানে সবার নয়ন । 
ঝর ঝর করি অশ্রু পড়ে অনুক্ষণ ॥ 

বড় বড় মহারাষ্রা আসি দলে দলে । 
শুনিতে লাগিল নাম মিলিয়া সকলে ॥ 
পশ্চাৎ ভাগেতে মুহি দেখি তাঁকাইয়া। 
শত শত কুলবধু আছে দাড়াইরা ॥ 
ভক্তিভরে হরিনাম শুনিছে সকলে । 
নারীগণ অশ্রু্ছল সুছিচে আঁচলে ॥ 
অসংখ্য বৈষ্ণব শৈব সন্ন্যাসী জুটির । 
হরিনাম শুলিজেছে নয়ন সুদিয়া ॥ 
উপদেশে এই দেশ মাতাইলা। প্রন । 

এমন প্রভাব নৃছি দেখি নাই কু ॥ 

কথন তামিল বুলি গোরারায় । 

কছু বা সংস্কৃত বলি শ্রোতারে মাতায় ॥ * 
এইকপে হরিনাম করিতে করিতে । 
অজ্ঞান হই প্রস্থ লাগিল নাচিতে ॥ 
এলাইল জটান্ধুট খসিল কৌপীন । 

ধুলায় ধুসর অঙ্গ যেন অতি দীন ॥ 
নাচিতে নাচিতে প্রস্থ অজ্ঞান হইয়া । 
সুমির উপরে তবে পড়ে আছাড়িয়া ॥ 


“পড়িয়া রহিল প্রভু জড়ের সমান । 
ইহা দেখি লোক সব হৈল নআগুয়ান ॥ 
কেহ জল আনি দেয় প্রতুর বদনে । 
(কেহুবা ধরিয়। তোলে অতি সাবধানে ॥ 
হই দণ্ড পরে প্রহু উঠিল বলিয়া । 
হরিধবনি করে সবে আক্চার্য্য হইয়া ॥ 


অপরাক্রে এক বিপ্র ভিক্ষা আনি দিল। 
বৃক্ষতলে প্রস্থ মোর ভোগ লাগাইল ॥ 


+ করচার একপ্বলে আছে-_“এই দেশে তীর্থ 
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পুর্জরী নগর ছাড়ি মোর গোরারার । 
পুর্ণ নগর প্রস্থ যাইবারে চায় ॥ 
সাতদিন ইঠগোষ্ী কত না করিল! । 
একেবারে বিজ্ঞাপুর পর্বত উঠিলা ॥ 
পথের সম্বল মাত্র আছে হরিনাম । 
পর্ঝাতে উঠিয়া প্রহথ করিলা বিশ্রাম ॥ 
এই স্থানে পর্বতের শিখরে উঠিয়া । 
আনন্দ পাইল হুরগৌরী নিরনিয়া ॥ 
পর্ষাত হইতে নামি চৈতন্য গোসাই । 
চলিল! উত্তরে মুভি পিছে পিছে যাই ॥ 


একেবারে দেখা গেল সহ্য ক্লাচল । 
কুপাচল দেখি প্রভু আনন্দে বিহ্বল ॥ 
'মহেন্্র মলয় গিরি দেখেছি নয়নে ৷ 
লহ্ছগিরি শোভা! আহা না-ঘায় ক্খনে ॥ 
দূর হৈতে নীপবর্ণ বেখা যায়। 

লেই স্থানে দেশিবারে মোর প্র ধায় ॥ 


গান্তীয় ভাবেতে গিরি আছে গীড়াইয়।। 
গিরি দেখি চিত্ত যেন উঠিল নাচিয়া ॥ 
গ্রন্থ বলে এই গিরি আনন্দের ধাম। 
আনন্দের ধ্বাষ বলি করিল) প্রণাম ॥ 
স্ধকুলাচল দেখি হয় অগ্রসর ॥ 
পুলকে পূরিল যেন প্রস্থ বিশ্বপ্তর ॥ 
চলিল! উত্তরে সঙ্ক গিরি ত্যাগ করি । 
অপার আনন্দ মুখে বলে হরি হরি ॥ 
কোন অভিলাষ নাই অতি দীনবেশ । 
ভক্কিরসে ভাপাইলা গ্রন্থ নানা দেশ ॥ 
কৌপীন প্রণে ধূলা মাখা সব্বগায় । 
দেখিলে পাগল বটে এই মনে হয় ॥ 


ক্ৰমে গোরাচান পৃর্ণনগরে আইলা । 
বন্ধত পণ্ডিত তথা আসি ঝাকি দিল ॥ 


০২ 
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বহু লোক করে হেখা শান্স অধ্যয়ন । 
ক্রমে ক্রমে বহু লোক দিলা দরশন ॥ 
অচ্ছসর নামে এক জলাশয় আছে । 
বসিলা নিমাই মোর গিয়া তার কাছে ॥ 
বিস্তৃত বকুল বৃক্ষ শোভে তদুপরি । 
মোত প্রস্থ বৈসে তার তলে াড্ড| করি ॥ 
শত শত পত্ডিত বিরাল্গে এই খানে। 
রাত্রিদিন নান। শা্স পণ্ডিতে রাখানে ॥ 
শত শত পড়া আসিৱা এই খানে। 
নানা শাস্ত্র খায়ন করে গুরু ্থানে ॥ 

এই স্থানে বছ লোক নিপুণ বিস্যায় । 

শত শত ভতুষ্পাঠী মধ্যে শোভা পায় ॥ 
ভাগবত যেই জন করে অধ্যয়ন । 

তাহারে পত্ডিত বলি মালে সর্বজন ॥ 
গীত৷ আর ভাগবত যেই নাছি জানে । 
তাহারে পণ্ডিত বলি কেহ নাহি মানে ॥ 
একই পণ্ডিত ভাগবত ব্যাখ্যা করে । 
তাহা শুনি প্রতুর নয়নে অশ্রু ঝরে ॥ 





এক জন ব্ৰহ্ষবাদী পণ্ডিত আইল । 
তার সব তর্কবাদ এর খণ্ডাইল ॥ 
অনেক বৈষ্ঃব সাধু একত্র হইয়া । 
প্রস্থ ভকতি দেখি উঠিল জাগিয়া ॥ 
নন সুদিঘা। প্রভু কু) রুব বলে। 
নয়ন বহিয়া অশ্রু পড়ে বক্ষঃস্থলে ॥ 
প্রভু বলে মোর প্রাণ নুকুন্দ মুরারি । 
আনিয়া উদিত হও হৃদয়ে আমারি ॥ 
রাধারুষ্ণ সর্ব্বশক্তিময বিশ্বাধার । 
হস্ত বিনা এ বিশ্বের কেব। লয় ভার ॥ 
কোটি কোট ব্ৰহ্মাও বার লোষকূপে । 
সেই প্রাণরুষ্চে মুহি হেরিব কিরূপে ॥ 
মাটি খেয়ে মার কোলে মুখ বিস্তারিল । 
অমনি জননী সুখে অঙ্গ দেখিল। 
TN 
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সেই রুষ লাগি মোর ব্যাকুল অন্তর । 
ক্ষণ বিনা প্রাণ মোর হয়েছে কাতর ॥ 


একজন পণ্ডিত বলিলা আসি কাছে। 
এই সরোবর মধ্যে তব রুদ আছে ॥ 
এই বানী শুনি প্রদ্ছু চমকি উঠিল । 
লোমাঞ্চিত কলেবরে উঠে দাণ্ডাইলা ॥ 
এমন অঞ্রর বেগ কক্ছু দেখি নাই । 
কঞ্চের বিরহে কেঁদে আকুল নিমাই ॥ 
কুষণ বলি ফুলে ফুলে কান্দিতে লাগিল । 
বলে কষ বিনা প্রাণ বিফল হইল ॥ 
অস্রদলে ভিঙ্গাইল৷ পৃথিবীর কোল । 
কান্দিতে কান্দিতে সুখে বলে হুরিবোল ॥ 
একবার বলে মোরে একি বিড়দ্দন৷ । 
কষ। বিন! আর প্রাণে নহেনা যাতল! ॥ 


পুনরপি সেইজন বলে ত আসিয়া । 
সন্যাসী তোমার ক্বণঃ জলে লুকাইয়। ॥ 
এইবারে মহাপ্রভু শুনি তার বাণী । 
প্রেমাবেশে জলে ঝাপ দিলেন অমনি ॥ 
সরোবর মধ্যে পড়ি বহুতর লোক । 
ভাঙ্গায় প্রভুরে তুলি করে নানা শোক ॥ 
যেইন্জন ব’লেছিল ক্ষণ আছে জলে। 
সমস্ত পণ্ডিত তারে মন্দ কথা বলে ॥ 


প্রন বলে কেন বৃথা ভৎ মহারাঙ্ছে 
জলে স্থলে শূন্যে রুষ্ণ নিয়ত বিঝাজে ॥ 
আশে কষ পাশে কষ রুষণ জগময়। 
সেই দেখিবারে পায় যেই ভক্ত হয় ॥ 
ভক্তিই পরম তন্ধ সংসার ভিতরে । 
_ ভক্তিমান মুক্তি শিরে পদাঘাত করে ॥ 
যেজন মারার চক্র বুঝিতে না পারে। 


ই ল্য এ সলা 
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মিছা হিট! * মিছা ভিটা মিছা বাড়ী ঘর । 
খাবার লাগিরা নূর্খ বিকল অন্তর ॥ . 
কেবা আস্মপর হয় কেবা পিতা মাতা । 
কার গলে হাত দিয়া বল তুমি ভাতা ॥ 
স্ত্রীপুরুষে ভেদ নাই চর্্রগত ভেদ । + 
এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিতেছে বেদ ॥ 
মোহ অন্ধকারে জীব আপন! পাশকি । 
1 বঙ্গনেতে একবার নাহি বলে হরি ॥ 
ঈশ্বরের মিছ! গর্ধদ লা করিও ভাই । 
হরেকুম্ বলি কাল কাটা ও সদাই ॥ 
এই বিশ্ব ঢাক্য়াছে পাপ অন্ধকারে । 
হবি ভিন্ন কিছু সত্য নাহিক সংসারে ॥ 
পাখী ছটা দেহবৃক্ষ যেদিন ছাড়িবে। 
সেইদিন জড় দে পড়িয়া রছিবে ॥ 
1 জাগিয়া স্বপন আর কেন দেখ ভাই। 
কেছ না বাচিকে চির মরিবে সবাই ॥ 
এস ভাই সবে দিলে হরিধ্বনি করি। ঠা 
নাম শুনে ক্রতাস্ত কাপিবে খর হরি ॥ 
বড়ই প্রভাবী রাজ্গাধিরাজ সম্রাট । 
একদিন অনসত ভাঙ্গিবে রাল্যাছাট্‌ ॥ 
ান্ছ। করে মহারাজ্জ আপনার দাপে । 
তবে কেন তার চিত্ত দহে তিন তাপে ॥ 
বহন মণিমুক্। সঙ্গে নাহি যাবে। 
অসার অনিত্য ধন বুঝ অন্থভাবে ॥ 
ভক্তিসহ হরে কষ বল ভাই মুখে । 
সকলে থাকিবে তবে সদানন্দ সুখে ॥ 
মায়ায় মোহিত হয়ে স্থুলিক়াছ সব । 
কিসের লাগিয়া সবে করহ গৌরব ॥ 














[emt 
1 "অভ্ৰ পুরুষ নাৰী যে দিন জানিবে। 
লেনিন প্রেমের তত্ব নে স্ম,রিবে ॥ 

| করণ > শু 















ALL 





সন্ত কুলাচল কালে খুচিয়া যাইবে । 


জড় জগতের মব্যে কিছুনা রহিবে ॥ 


তক্তিসহ ভাব সেই সত্য সনাতন । 
'আটিয়া ধরহ সবে তাহার চরণ ॥ 
সৰ্মতাপ হরিবেন প্রকু গদাধর । 
বৈকুণ্ঠ সমান হবে এই চরাচর ॥ 
বিষয় বিভবে লিশ্ত হয় যেই জন | 
কাটিতে না পারে সেই বিষম বন্ধন ॥ 
ইচ্ছাকরি যেই জন পড়রে বন্ধনে । 
তাহারে বিবম মূর্খ কহে স্বজনে ॥ 
হরিনাম অস্পে কাট মারার বন্ধন । 
অনায়াদে নিতাধামে করিবে গমন ॥ 
জন্ম মৃত্যু জরা নাহি হবে বার বার । 
কুষ, কুষ বলি ডাক খুচিবে আধার ॥ 
প্রারন্ধ কাটাও সবে অতি দীন ভাবে ॥ 
তবে শোক তাপ দুঃখ দুরে চলি বাবে । 


ক্বাকিল * বহুত লোক প্রহরে দেখিতে ৷ 
অসংখ্য পণ্ডিত আলে বিচার করিতে ॥ 
কেহ বলে এ সন্ন্যাসী মানুষ ত নয়। 
কেহ বলে এই জন মহাজন হয় ॥ 
কাহারে। কথায় প্রভু বাকা নাহি কহে। 
হরিনামে ছনয়নে প্রেমধারা বহে ॥ 

ছই চক্ষ মুদি প্রস্থ হরিনাম করে। 
উলটি পালটি পড়ে ভূমির উপরে ॥ 


প্রন্থু বলে কোন তীর্ণে যাব অতঃপর । 
পথ বাতালিয়া দেহ কোথা ভোলেশ্বর ॥ 
স্পাটস গ্রামের কাছে আছে গোর ঘাট । 
সেইখানে ভোলেশ্বর নামে মহাপাট ॥ 





*  ঝ্বাকিল বকা পড়িল, ৰলে দলে উপস্থিত 
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ভেশেশ্বরে মহাদেব করেন বিধান । 
এই উপদেশ দিলা তু, মহারাজ ॥ 
তুঙ নানে বিগ্রবর বড়ই পণ্ডিত । 
তাহার কথায় প্রভু জটলা বিদিত ॥ 


তু বলে ভোলেশ্বর আছে সেই খানে । 
শুনি 1 চলিলা প্রস্থ শিব বিদ্মানে ॥ 
ভোলেশ্বরে সেল! ভয় বসব বৎসর । 
শুনিয়া প্রন্ুর তবে নাচিল অন্তর ॥ 
মোর পানে চেয়ে প্রন ঈষৎ হাসিয়া । 
বলে চল ভোলেশ্বর যাই পিছাইয়! ॥ 
পর্কাতে পর্বতে তবে বহু পথ হাটি । 
ভোলেম্বরে গিয়া দেখি তীর্থ পরিপাটি ॥ 
প্রকাণ্ড মন্দির আছে পব্বত উপরে । 
তার মধো। দেখিলাম প্র ভোলেশ্বরে ॥ 
এইখানে সিদ্ধকপ আছে বিশ্বমান । 
তার জল তুলি তবে প্রন করে গান ॥ 
োগেশ্বর দেখি প্রসুৰ প্রেম উপজিল। 
জোড় হন্তে স্তব স্তুতি বহুত করিল ॥ 
অজ্ঞান হইয়। গোরা! পড়িয়া ধরায় । 
উলটি পালটি কত গড়াগড়ি যায ॥ 


ভোলেশ্বর দরশন করি গোরা রায়। * 
‘নিকটে দেবলেশ্বর দেখিবারে ধায় ॥ 
দেখি দেবলেশ্বর প্রন গুণমণি। 

প্রণাম করিয়া তবে লুঠার ধরণি ॥ 

প্রেমে গদ গদ হবে বহুত্তব করে। 
প্রন্থুরে দেখিতে লোক আনে তক্তিভরে ॥ 
বিরাজে দেবলেশ্বর পর্বত উপরি । 


তার বহুদূরে শোভে জিজুরী নগরী ॥ - 
খাবা নামেতে দেব আছে দজিন্ধুরীতে । 
শর সহিতে বাই খাগ্ুবা দেখিতে ॥ 
যে নারীর বিবাহ না হয় নানা বাদে । 
তার পরির হর খাওবা প্রনাদে ॥ 





গোবিন্দ দাসের করচা 


খাগুবার কাছে কন্তা পিতামাতা আনি । 
খাশুবারে কন্তা দেয় বহু ভক্তি মানি ॥ 
দরিদ্র পিতার কন্ত। এখানে থাকিয়া । 
খাগুবার সেবা করে আদর করিয়া ॥ 
খাগুবারে পতি ভাবি কত শত নারী । 
ক্রমে ক্রমে হইয়াছে পথের ভিকারী ॥ 
প্রতারিত হয়ে সবে পাণ্ডবার স্থানে । 
বে্তাবৃত্তি কত নারী করিছে এখানে ॥ 
খাবার পরী বলি পাপ কণ্ম করে। 
তাহাদের বড়ই ছর্গাতি হয় পরে ॥ 
তীর্থ করিবারে এথা আসে বহুজন । 
কৌশলে তাদের করে নরকে পাতন ॥ 
এছ স্থানে আগে যত দরিদ্র কুমারী । 
বিয়া করে বলে মোরা খাণ্ডবার নারী ॥ 
ইহা শুনি দেখিবারে প্রন নারীগণে । 
উপস্থিত হৈলা তথ। মতি সঙ্গোপনে ॥ 
ইহাদের ডাকে লোকে মুরারি বলিয়া । 
প্রস্থুর হইল দয়! মুরারি দেখিয়া ॥ 
মুরারি গণের দুঃখ শুনিলে শ্রবণ | 
দয়! উপজয়ে অতি নিঠুরের মনে ॥ 
কেমন নিঠুর পিতা বলিতে না৷ পারি। 
কেমনে সুরারি করে আপন কুষাবী ॥ 
এই বাক্য শুনি প্রস্থ যত নারীগণে। 
উদ্ধার করিতে যায় মুরারিপ্রাঙ্গণে ॥ 
মুহি বলি পে স্থানেতে গিয়া কাজ ন্লাই। 
I শুনিল মোর বাণী চৈতন্ক গৌসাই ॥ 


মুরারিপল্লীর মধ্যে মোর প্র গিয়।। 

পৰিএ করিল সবে হরিনাম দিয়া ॥ 

রমণীগণের ছুঃখ সহিতে লা পারি। 

উদ্ধার করিতে চাহে যতেক মুরারি ॥ 

আশ্চৰ্য্য প্রভুর ভাব শুনি নিজ কাণে। 

ক্রমে ক্রমে বহুনারী আসে এই স্থানে ॥ 
. 








নারীগণে বলে প্রভু কর হরিনাম । 
নাম বলে অবশ্য পাইবে নিত্যধাম ॥ 
| বড়ই দয়াল হরি অগতির গতি । 
তাহাকে ভাবহু সবে নিন্দ নিজ পতি ॥ 
কষণকে পাইতে পতি যত গোপীগণ । 
কাত্যায়নী ব্রত করে হয়ে শুদ্ধমন ॥ 
কু পতি হইলে না রবে ভব্ভয় । 
কচ সকলের পতি জানহ নিশ্চয় ॥ 
ক্ষণ রুষ বলি সদ! ডাক ভক্তি ভরে। 
সৰদদা বলহ সুখে হরে কৃষণ হরে ॥ 


এত বলি প্রন্থ মোর নাম আরস্তিল। 
অমনি ভাশার দেহ পুলকে পুরিল ॥ 
দেখিয়া প্রভুর ভাব যত নারীগণ । 
পূজিতে লাগিল! সবে প্রতুর চরণ ॥ 
প্রনুবলে ভিক্ষা করি গৃহস্থের দ্বারে । 
| নিতান্ত অপ্পৃশ্য মুছি ছু’ ওনা আমারে ॥ 
ভক্তি করি হরি বল খুচিবেক তাপ । 
নামবলে ভন্ম হবে সকলের পাপ ॥ 
না বুঝিক়া যেই জন পাপে মগ্ন হয়। 
হরি নাম বলে তার পাপ হয় ক্রয় ॥ 








উপদেশ শুনি যত খাগুবার নারী । 
প্রদুর নিকটে দীড়াইলা সারি সারি ॥ 
আসিয়া ইন্দিরা! বাই কর জোড়ে কয়। 
দয়া কর আমারে সক্সযাসী মহাশয় ॥ 
বদ্ধ হইয়াছি মছি কুমপ্্র করিয়া। 
উদ্ধার করহ মোরে পদধূলি দিয়া ॥ 
এত বলি ইন্দিরা ধুলায় লুটি যায়। 
নামদিয়া প্রহু উদ্ধারিল ইন্দিরায় ॥ 

| হরিনাম পেয়ে তবে ইন্দিরা সুন্দরী । 
গৃহ থেকে বাছিরিল সব ত্যাগ করি ॥ 

সেই দিন হৈতে যত খাবার নারী । 

| অন্ত হৈলা হরিনামে চক্ষে বহে বারি ॥ 






গোবিন্দ 


এমন দয়াল প্রন কন্তু দেখি নাই । 

কত পাপী উদ্ধারিল লেখা জোখা লাই ॥ 

_ মুৱারিগণের ভক্রি দেখিয়া নয়নে | 
প্রভাতে ঘাইতে চাহে চোরানন্দী বনে * 

 আ্ামালোক বলে দেখা কিবা প্রাযোক্জন । 

 গাঁপের আকর হয় চোরানন্দী বন ॥ 

২ চোৱানন্দী বনে বন্ধ ডাক্গাতের বাস । 

সেখানে যাইতে কেন কর অভিলাষ ॥ । 
 প্রস্থবলে বাব মুহি চোরানন্দী বন । 
চোরানন্দী দেখে সিদ্ধ হবে প্রদযোজ্জল ॥ 

২ গ্রাম্যলোক বলে লেখা ন। যাও লল্লানী। 
সাধুর গন সেগা নাকি ভালবাস ॥ 

বহুচোর বহু দন্জ/ থাকে সেই স্থানে । 

জীবন সংশয় হবে যাইলে সেখানে ॥ 














প্ৰাক বলে কিবা মোর লবে দন্্গণ । 
(এখনি সেখানে সহি করিব গমন ৪ | 
আসাম স্বামী বলে প্রভু চোরানন্দী বন । 

__ কোন তীর্থ নহে তথা কিবা। প্রগ্বোজন * 
যদি কোন অমঙ্গল কবে দন্ত্যগণ । 
তোমার বিরছে লোক ত/জিবে দীবন ॥ 


প্রদ্থু বলে ভয় নাহি কর রাম স্বামী । 
হরিনামে দন্স্যগণে মাতাইব আমি ॥ 






করিয়া করে জীবন যাপন ॥ 
দন লোক আসি কাই মাই করি। 
কহিল আমি সব বুঝিতে না পারি ॥ 







করচা 


নাকোজী নাছেতে এক মহাবলঙাল্‌। 
অন্ত শব্ দঙ্গে করি হৈল আও্ডয়ান ॥ 
হই চারিজন ক্রমে আসি দেখা দিশা । 
সন্যাসী দেখিৱা সবে প্রপাম করিলা ॥ 
নারোজী বলিল। তুমি চল মোর স্থানে । 
আনিকার রজনীতে থাকিবে সেখানে ॥ 
লারোজীর কথা শুনি প্র তবে বলে। 
রাত্রি কাটাইব আন্দি থাকি বৃক্ষতলে ॥ 
শুনিৱা প্রন্থর বাকা নারোী শ্রবণে। 
ভিক্ষা আনি দিতে বলে ছুই চারি জনে ॥ 
নাবোজ্ীর কথা শুনি ছুটিল সবাই। 
যোগাসনে হরিনামে বসিল নিমাই । 
কেহ কা চিনি আনে কেহ বা তহুল। 
কেহ হুদ্ধ কেহ স্মৃত কেহ কল মূল ॥ 
রাশি রাশি খাগ্স আনি তারা যোগাইল । 
বহু খাস্ত দেখে মোর লালসা বাড়িল ॥ 
বহু দেশ রমিলাম প্রস্থুর সহিতে । 

এত খাস্ক কোন স্থানে না পাই দেখিতে ॥ 
নানা স্রব্য যোগাইর! চারিদিক ঘেরি।, 
দগাড়াইলা নরোজীর লোক সারি সারি ॥ 





হরিনাম করিতে করিতে প্রস্থ মোর । 
সেইকালে কষ প্রেমে হইলা বিভোর ॥ 
কোথা রঙে ছগ্ধ চিনি কোথায় তঞ্ুল। 
পদম্পর্শে ডন ভিন্ন হৈল! ফলা মূল ॥ 
ছই চারি জন এলে কেমন সন্ন্যাসী । 
ইচ্ছা করি নষ্ট করে খাগছাদ্রবা বাশি ॥ 
নারোজী বলিল কু দেখি নাই ছেন । 
সনত্যাসী দেখিয়া মোর প্রাণ কাদে কেন ॥ 
কত পাপ করিয়াছি কে পারে বলিতে। 
আনি কেন ইচ্ছা হর কোৌলীন পরিতে ॥ 
কিসের লাগিরা আছি প্রাণ মোর কাদে। 
আমি কি দিলাম পদ সন্লযাসীর ঘণানে ॥ 









গোবিন্দ দাসের করচা 4৭ 


নষ্ট হৈল সব জব্য নাহি কর তর । 
পুনঃ যোগাইব আনি এই জ্রব্য চয় ॥ 


এক পার্শ্বে দাড়াইর। নারোজ্দী 'মাপনি। 
এক দৃষ্টে চেয়ে দেখে গোরা! গুণসণি ॥ 
প্রভুর নয়ন বাহি অশ্রধারা বহে। 
পুতুলের প্রায় সবে দাড়াইয়া রহে ॥ 
এই কথ! শুনি ক্রমে ডাকাতের দল । 
একে একে দেখা দিল ছাড়ি বনন্থল ॥ 
অপরাহ কালে মোর গোরা গুণমণি। 
প্রেমে মূরছিত হয়ে পড়িলা ধরনী ॥ 
প্রেমে গদগদ তু ধূলা ধূসর । 
অশ্রুধার! হৃদয়েতে পড়ে দর দর ॥ 


কান্দিয়া নারোগী বলে শুনহ সন্যাসী । 
কি মন্ত্র পড়িলে তুমি বলছ প্রকাশি ॥ 
দেখিয়া তোমার ভাব হয় মোর মনে। 
আর না করিব পাপ থাকি এই বনে ॥ 
যাটি বর্ষ বয়ক্রম হয়েছে আমার। 
পাপ কার্য না করিব ছাড়িব সংসার ॥ 
অতি ছুক্াচার 'আমি ত্রাঙ্গণতনন্ধ। 
মোরে পদধুলি দিতে ন! কর সংশয় ॥ 
পুত্রকন্তা নাহি মোর নাহিক সংসার ৷ 
তবে কেন পাপ কর্ম করি আমি আর ॥ 
উদর পোষণ হয় লোকে ভিক্ষা দিলে। 
তবে কেন থাকি মুহি দন্থাসহ মিলে ॥ 
বড় স্বণা হইয়াছে কুকর্ের প্রতি । 
আর না রহিব মুহি দন্ম্দলপতি ॥ 
এত বলি নারোজী দলের প্রতি চায়। 
অন শপ সেই দণ্ডে টানিয়া ফেলায় ॥ 
প্রভু কহে নারোজ্গী আমার কথা শুন। 
আর কত কহিব তোমারে পুনঃ পুনঃ ॥ 
কৌপীন পরিয়া কর লক্জা নিবারণ । 
মাঙ্দিয়া বাচিয়া কর উদর পোষণ ॥ 
সত 


কাহার লাগিয়া অর্থ করহু সঞ্চয় । 
পিতা মাতা ভাই বন্ধ কেহ কার নয় ॥ 
এক সুষটি অল্পে যদি দেহরক্ষা-হয় | 
তবে কেন-পাপে কর অর্থের সঞ্চয় ॥ 
অঞ্জলি পাত্রেতে পির ঝরণার জল । 
বহু পাত্র সংগ্রহ করিয়! কিব। ফল ॥ 
কুবের সমান যত আছে ধনিগণ । 
একদিন প্রেতপুরে করিবে গমন ॥ 
যে পথে দরিদ্র বাবে এ দেহ ত্যজির1 
অবশ্ত সম্রাট যাবে সেই পথ দিয় ॥ 
আমার আমার করি বৃথা কেন মর । 
প্রেম ভক্তি সহ ভাই হরিনাম কর ॥ 


এই উপদেশ শুনি নারোজী ব্রাহ্মণ । 
আমাদের সঙ্গে চাহে করিতে গমন ॥ 
নারোজী কহিলা সব তীর্থ দেখাইব । 
তীৰ্থে তীৰ্থে আপনার পেছনে যাইব ॥ 
এত দিন চক্ষু অন্ধ৷ ছিল ভান্তি দৃমে । 
আজি হৈতে অঙ্গ শন্স ফেলিলাম কৃমে ॥ 
এই হস্তে কত নরহত্যা করিয়াছি । 
এই মুখে কত জনে কটু বলিয়াছি ॥ 
আর না রহিব মুহি ডাকাতের পতি । 
কি পথ দেখালে মোরে অগতির গতি ॥ 
জঙ্গলের মধ্যে থাকি সদা লুকাইয়। । 
পাপে দেহ জর জর ন! দেখি ভাবিয়া ॥ 


এত বলি দহ্াপতি সব তেরাগিয়া। 
চলিল প্রতুর সঙ্গে (কোঁপীন পরিয়া ॥ 
কে কোথা চলিয়া গেল তবে দস্স্যগণ । 
নারোজী মোদের সঙ্গে করে আগমন ॥ 
তার পরে চোরানন্দী কানন হইতে । 
যাত্রা করি চলে প্রভু খণ্ডল1 দেখিতে ॥ 
মুলানদী বহে এথা অতি বেগবতী। 
খণ্ডলার গিরা প্রভু কহে মোর প্রতি ॥ 











প্রভু বলে এই ননী পুণ্যতীর্থ হয়। 
এখানে করিলে স্থান পাপ হবে ক্ষয় ॥ 
প্রভুর জ্ঞান যুহি সিনান করিয়া । 
নগরের মধ্যে যাই ভিক্ষার লাগিয়া ॥ 
নারোজী ঠাকুর মোর পিছে পিছে যায় । 
ভিক্ষ! করি ফিরিলাম অধিক বেলায় ॥ 


ক্রমে দই চারিজন খণ্ডলা নিবাসী । 
প্রনুর নিয়ড়ে সব দেখাদিল আসি ॥ 
শুদ্ধনলে চারি ধারে বসিলা সকলে। 
কেছ বলে চল প্রস্থ আমার মহলে ॥ 
বড় আতিথেয় হয় যত খণ্ডলিয়া। 
টানাটানি করে সবে প্রাুরে লইয়া ॥ 
অবশেষে সকলে বিবাদ বাধাইল। 
খুনাখুনি করিবারে প্রস্তুত হইল ॥ 

এক জন বলে মুহি আগে দেখিয়াছি । 
আর জন বলে আমি ভিক্ষা আনিয়াছি ॥ 
এইক্ূপে বিবাদ করয়ে পরস্পরে । 

ভাব দেখি প্রভু মোর হাসিলা অন্তরে ॥ 
এক জন ধনী বলে আমার বাগানে । 
ভিক্ষা দিব আজি গিয়া রহ সেই খালে ॥ 
পরিধানে বস্ত্র নাই একি বিড়ম্বনা । 
একখানি বঙ্গ দিতে করেছি বাসনা ॥ 
যদি কিছু অর্থ চাহ পথের লাগিরা । 
য চাহিবে তাই দিব তখনি আনিয়া ॥ 


সানিয়া কহেন প্রস্থ শুন মহারাজ । 
বিলাস বিভবে মোর নাহি কোন কাজ ॥ 
পরিধানে ছিন্র বঙ্গ বহু করি মানি । 
কোন প্রয়ে্ছন অর্থে নাহি এই জানি ॥ 
'বিভবের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে অহঙ্কার । 
সেই অহক্কারে বাড়ে কলুষের ভার & 
এই যে ব্ৰহ্মাণ্ড তুমি দেখিছ নয়নে । 
কোখাসস চলিয়া! যাবে ভাবি দেখ মনে ॥ 


গোবিন্দ 








করচা 


[বিলাস বিভব সব বিলুস্ত হইবে । 
কেবল বরন্ধাপতি বিরাজ করিবে ॥ 
ভিক্ষা আনিয়াছে মোর সঙ্গী ছইজন | * 
অধিক ভিক্ষান্ আর কিবা প্রয়োজন ॥ 
কোনরূপে দেহ রক্ষা না করিলে নয় । 
তাই কোন দিন কিছু ভিক্ষা নিতে হয় ॥ 
তবে বহু খাম লয়ে বল কি হইবে। 
দরিদ্র ছঃখীরে দেহ অভাব পুরিবে ॥ 
প্রেষসহ হরি বল বসি বৃক্ষ-তলে। 
বন্ধন কাটিতে তবে পারিবে সকলে ॥ 
মায়ার বন্ধনে থাকি কোন সুখ নাই। 
প্রেম ভক্তি সহ মুখে হরি বল ভাই ॥ 
ঈশ্বরের প্রেম ভক্তি রসেতে গঠন । 
ভক্তে জানে বিযাম্বৃতে একত্র মিলন ॥ 
কালহত্রে স্বর্গ ভোগ যেই রুষণ ভজে । 
বৈকু্ঠ নরক তার যেই কুষণ তাজে ॥1 


এত বলি প্রভু মোর বাক্য না কছিল। 


| নন সুদিয়া হরি বলিতে লাগিল ॥ 


পুলকের ভরে জটা খসিয়! পড়িল। 
খুলে গেল বহিবাঁস নাচিতে লাগিল ॥ 
প্রেমেতে বিভোর অঙ্গ গূলায় ধূসর । 
কি কর প্রেমের কথা কহিতে বিস্তর ॥ 
হরিনাম করি রাত্রি বলিয়া কাটায় । 
কাছে বসি স্বেদবারি নারোজী মুছায় ॥ 


প্রভাতে উঠিয়া! প্রচ্ছ নাসিক নগরে। 
চলিলা! করিতে তীর্থ বিশুদ্ধ অন্তরে ॥ 


= নারোগী এবং গোবিনা । 
1 বে ব্যক্তি দৈৰ যোগে (কাল সুতে ) কৃষ্ণকে 
ভজন! করে তাহারই স্বর্গ ভোগ হয়, কিন্তু ছে ব্যক্তি 


রক্ষক ত্যাগ করে লে ইন খাকিয়| ও নরক 


ভোগ করে। 








গোবিন্দ দাসের করচা - 


শূৰ্পণখা রাহ্ষসীর নাসিকা ছেদন ॥ 
এই স্থানে করেছিলা ঠাকুর লক্ষণ ৷ 


ইহার উত্তর ভাগে ত্রিমুকের কাছে। || 


রামের কুটীর ক্ষেত্র বিস্বমান আছে ॥ 
সেই খানে মহাপ্রু করিয়া গমন । 
স্তব স্তুতি করি শেষে করিল! কীর্তন ॥ 
রামের চরণচিহ আছে এই খানে। 
ইহা শুনি ধাইয়া চলিল বন পানে ॥ 
নিবিড় বনের মধ্যে ঝরণার ধারে। 
চরণ ছখানি শোতে পরত উপরে ॥ 
চরণের চিহ্ন প্রভু করিয়া পরশ । 
গাঢ়তর প্রেমন্তরে হইল| অবশ ॥ 
পুলকে মাখার জটা নাচিয়া উঠিল । 
সেই ক্ষাণ দেহ যেন স্কুলিতে লাগিল ॥ 
প্রভু বলে কোথা রাম প্রাণের ঈশ্বর । 
হৃদরে দেখ! দিয়] জুড়াহ অন্তর ॥ 
অবশেষে মোর ক$ কড়ি ধরিয়া। 
কোথা মোর রাম বলি উঠিল কান্দিরা ॥ 


পদ্মগন্ধ বাহিরিছে প্রভুর শরীরে । 

সমীরণ বহিতে লাগিল ধীরে ধীরে । 

কি কব প্রেমের কথা কহিতে ডরাই। 
এমন আশ্চর্য্য ভাব কতু দেখি নাই ॥ 
ক্ষঃ:হে বলিয়া ডাকে কথার কথার । 
পাগলের স্তায় কত ইতি উতি চার ॥ 

কি জানি কাহারে ডাকে আকাশে চাহিয়া । 
কথন চমকি উঠে কি যেন দেখিরা ॥ 
উপবাসে কেটে যায় দুই এক দিন । 

অল্প না খাইয়া দেহ হইয়াছে ক্ষীণ ॥ 


তার পরে পঞ্চবটী করিয়া প্রবেশ । 
লক্ষণের প্রতিষ্ঠিত দেখিলা গণেশ ॥ 
একদিন ুহামধ্যে পঞ্চবটী বনে। 
তিক্ষা হতে এসে মুহি দেখি সঙ্গোপনে ॥ 





নিথর নিঃশব্দ সেই জনশৃ্ত বন। 

মাঝে মাঝে বাস করে ছুই চারি জন ॥ 
ঝিম ঝিম করিতেছে বনের ভিতর । 
চক্ষু মুদি কি ভাবিছে গৌরাঙ্গ স্বন্দর ॥ 
অঙ্গ হৈতে বাহির হয়েছে তেজরাশি। 
ধ্যান করিতেছে মোর নবীন সন্যাসী ॥ 
এই ভাব হেরে মোর ঝাধিল নয়ন । 
পুড়ি গুড়ি কাছে যাই করিতে দর্শন ॥ 
নারোজী গিয়াছে কোথা ফল আনিবারে। 
দাওাইয়! রহিলাম সুছি এক ধারে ॥ 
পদশন্দ পেয়ে প্রস্থ যেন আচন্ষিতে। 
সব ভাব সংবরিল দেখিতে দেখিতে ॥ 
কোথা হতে ফল মূল নারোন্দী আহরি। 
দীড়াইল! সম্মুখেতে জোড় হাত করি ॥ 
ভোগ দির! কিঞ্চিৎ খাইয়া গোরা! রায় । 
বসিয়া বসিয়া সব রজনী কাটায় ॥ 


পঞ্চবটী তেয়াগিয়া মোর-গোর হুরি । 
প্রভাতে চলিয়া ধায় দমন নগরী ॥ 
একদিন দমন নগরে না রহিল । 

দমন ছাড়িয়া প্রভু উত্তরে চলিল ॥ 

তার পর পক্ষকালে ভ্রমিয়! ভ্মিয়া। 
পথে পথে কাটাইল! গোর! বিনোদিয়া ॥ 


স্থরথ প্রতিষ্ঠিত অষ্ট-ভুজার মন্দির 


ক্রমে ক্রমে সুরখের রাজ্যে চলি যায়। 
অষ্টতু্জা দেখি প্রভু ধরণী লুটায় ॥ 
অষ্টভূজা ভগবতী দেখিয়া নয়নে। 

তিন দিন বাস করে প্রভু সেই খানে ॥ 
অষ্টভুজ প্রতিষ্ঠিত স্ব রাজার | 
ভগবতী দেখে হৈল আনন্দ অপার ॥ 
দেবীর মন্দিরে ছিল একই সন্যাসী । 
প্রনথরে পুছিতে কিছু হৈলা অভিলাষী ॥ 
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স্তানী বলে এস এস সঙ্গণাসী গৌসাই ॥ * 
তোমায় সমান সাধু কহু দেখি নাই । 
তোমারে দেখিয়া ভক্তি উপজিছে মলে ॥ 
সংসার সাগর বল তরিব কেমনে ॥ 
কিরূপে ভঙ্গিতে হয় পরম ঈশ্বর । 

ইহা বলি ব্যাকুলতা শুচাও আমার ॥ 


প্রভু বলে সার তন্ধ কিছু নাহি জানি । 
মনের 'জীধার সব ঘুচাবে ভবানী ॥ 
আন্দর নায়ক দেখি সামার নায়িকা । 


|] যেই ভাবে দেখে তারে হয়ে রাগাত্মিকা ॥ 


সেই ভাবে কুষ্ছকে ডাকহ বার বার। 
আপনি ঘুচিগা যাবে মনের আদার ॥ 


কহিতে কহিতে কথা একই ব্ৰাহ্মণ । 
ছাগ বলি দিতে আলে দেবীর সদন ॥ 
প্রত বলে বলি দাও ভক্ষণের তরে । 
নাহি জান কোখায়,হইবে গতি পরে ॥ 
পবিত্র মূরতি দেবী শান্সের বচন । 
কেমনে করেন তিনি অভক্ষ্য ভক্ষণ ॥ 
লক্ষ বলি দিয়াছিল সুরথ তুপতি । 
প্রেত পুরে লক্ষ অসি পড়ে তার প্রতি ॥ 
আলোচনা নাহি কর শান্দের বচন ॥ 
পশু হিংসা করি কর ধৰ্ম্ম আচরণ ॥ 
মাংসাশী রাক্ষসগণ খাইবার তরে । 
বাবস্থা দিয়াছে পণ্ড হিংসা করিবারে ॥ 
অহিংসা পরম ধর্ম সব্ধ শান্তে কর । 
জীবে দয়া কর হবে আনন্দ উদয় ৪ 
ক্জাটি সাটি করি মায়া করেছে বন্ধন । 
বিনা অস্ত্রে কিরূপেতে করিবে ছেদন ॥ 
তামস আহারে রতি তাই মেষ ছাগ । 
কাটিতে দেবীর কাছে কর অন্থরাগ ॥ 
পশু হিংসা করিয়া পাইবে পরিত্রাণ । 
সেই লাগি আনিছ করিতে বলিদান ॥ 


| 
| 
দেবীর সনে প্র ‘টিয়া বমিল। 
| 


| আত্মারে বাহির কর শরীর হইতে । 
মৃত দেহ মধ্যে আত্মা পার কি পুরিতে ॥ 
দেৰীর সন্সুখে যদি কেহ ভক্তি ভরে। 
নরবলি ক্ূপে তব শিরশ্ছেদ করে ॥ 
কেমন তোমার চিত্ত করে বল ভাই। 
পশু ছাড়ি দেহ মুহি চক্ষে দেখে যাই । 
অষ্টভুঙ্গা ভগবস্তী মন্ভমাংস খাবে। 
একথা শুনিলে সাধু হাসিয়া উড়াবে ॥ 
সনাতন ধৰ্ণ্মে দেহ নিজ নিজ মন । 
শাঙ্স অস্থপারে ছাড় মন্দ আচরণ ॥ 
৮১ বৈষ্ণবী দেবী মাংস নাহি খায় । 
তবে কেন বলিদানে ভুলা ও তাহার ॥ 
টি জীবের হিংসা যদি ধশ্র হায় । 


[তবে কেন দস্্যগণে সাধু নাহি কয় ॥ 
প্রতিদিন মৎগ্রজীবী বহু মৎস্য মারে। 
তবে কেন ধার্িক না কহিব তাহারে? 
নরহত্যা পশ্ুহত্যা হয় মহা পাপ। 

এই পাপ আচগিলে বাড়িবে ত্রিতাপ ॥ 
অষ্টতুদা ভগবতী দেখিবারে গিয়া ৷ 

এই উপদেশ দিলা শাঙ্গ বিচারিয়া ॥ 


ছর্গারে পূজিতে এসেছিল যেই জন । 
ভক্তি করি প্রস্থ বাকা করিলা শ্রবণ ॥ 
শুনিয়া প্রনুর বাক্য বৈরাগ্য হইল। 
বলির ছাগল তবে ্রাঙ্গণ ছাড়িল ॥ 
পুষ্প আর বিষ্দলে পুজি বিপ্রবর । 
আনন্দে ফিরিয়া গেল আপনার ঘর ৪ 


জোড় হন্তে ভবানীর স্তব আরস্তিল ॥ 


স্ততি নতি ভবানীরে করি গোরা রায়। 
| মহাভীরে তাপতী নদীর দিকে খায় ॥ 

তিন সন্ধা স্থান করি তাপতীর জলে। 
] বামন দেবের সৃষ্টি দেখিবারে চলে ॥ 


গোবিন্দ দাসের করচা 


একই প্রান্তর ভূমে তাপতীর কাছে ॥ 
বামন দেবের মুহ্তি প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ 
বলি রাজা এই নুর্তি করিলা স্থাপন । 
তাপতী হইল তীথ ইহার কারণ ॥ 

বামন করিলা ক্গান তাপতীর জলে । 
সেই লাগি তাপতীরে মহাতীর্খ বলে ॥ 
বামন দেবের পদে নমস্কার করি । 

বঙ্গ কুণ্ড দেখিবারে যায় গৌর হি ॥ 


ভঁরোচ নগরে যজ্ঞ কুণ্ড দেখিবারে। 
তাপতী ছাড়িয়া যায় নম্র্দা ধারে ॥ 
ভরোচেতে যদ্র কুণ্ড বলিরাজা করে। 
কুণ্ড দেখিবারে যায় প্রকুল্প অন্তরে ॥ 
প্রকাণ্ড কুণ্ডের খাত দেখিয়া নয়নে। 
অপার আনন্দ হইল চৈতন্তের মনে ॥ 


মহাতীর্ঘ নৰ্ম্মদায় সিনান করিয়া । 
বরোদী। নগরে যায় গোরা বিনোদিয়া ॥ 
বরোদার পূর্বাভাগে ডাকোরজী ঠাকুর । 
ডাঁকোরদী দেখিতে ইচ্ছা! হইল প্রভুর ॥ 
ভডাকোরদীর আঙ্গিনায় প্রকাণ্ড নমাল। 
তার নিযে দাগডাইল! শচীর ছলাল ॥ 
ডাকোরজী দেখিয়া প্রভু নতি স্বতি করি। 
ফিরিয়া আইল! পুনঃ বরোদা নগরী ॥ 
বরোদার রাজ! বড় পুণ্যবান্‌ হয়। 
গোবিন্দ সেবায় রত রাজা! মহাশয় ॥ 
গোবিন্দের মন্দির স্বহস্তে মুক্ত করে। 
অস্বরীষ সম রাজ! ঘোবে পরস্পরে ॥ 

সদা ব্যস্ত মহারাজ গোবিন্দেব লাগি । 
গোবিন্দ সেবায় রাজা সদা অনুরাগী ॥ 
স্বহস্তে তুলিয়া রাজা তুলসীমঞ্জরী । 
গোৰিন্দের পাদপগ্নে বেন ভক্তি করি ॥ 
সন্ধ্যাকালে গোবিন্দের বাড়ী গোরা যায় । 
গোবিন্দ দেখিয়া প্রেমে লুন্তিত ধরায় ॥ 





৬১ 


ছিন্ন এক বহিবাস পাগলের বেশ । 
সদ উহ্থমত প্রহু কুষ্ণেতে আবেশ ॥ 
সব অঙ্গে ধূলা মাখা মুদ্রিত নয়ন । 
গোবিন্দ দেখিয়া অশ্রু করে বরিষণ ॥ 


তিন দিন পরে এথা বিপদ ঘটিল । 

জর রোগে নারোজীর মরণ ঘটিল ॥ 
স্ব কালে সম্মুখে বসিরা গোরা রায়। 
পল্স হন্ত বুলাইলা নারোজীর গায় ॥ 
যেই কালে নারোজীর নয়ন মুদিল । 
আপনি মুখে কর্ণে কক্চনাম দিল ॥ 
নারোজী ঠাকুর হয় বড় ভাগ্যবান্‌। 
তার কানে কষণনাম দিলা ভগবান, ॥ 
নারোজী মরণকাগ্ে জোড় হাত করি। 
তাকায়ে প্রন্থুর দিকে বলে হরি হরি ॥ 
নারোজীরে কোলে করি প্রতু বিশ্বপ্তর । 
তমাশের তল হৈতে করে স্থানান্তর ॥ 
ভিক্ষা করি নারোজীর সমাধি হইল। 
সমাধি বেঢ়িয়া প্রভু কীর্তন করিল ॥ 


এই কথা মহারাঞ্জ শুনি কাঁণা কাপি। 
সন্্যাসীরে ঝাকি দিতে * আইলা আপনি ॥ 
প্রনথরে দেখিয়া রাজা প্রণাম করিল। 
ভাল মন্দ কোন কথা প্রন না কহিল ॥ 
আদরেতে রাজা বলে ভিক্ষা করিরারে । 
প্রনথ বলে ভিক্ষা পাই গৃহস্থের দ্বারে ॥ 
বিলাসের ভিক্ষায় নাহিক প্রয়োজন । 

তব দ্বারে ভিক্ষা নাহি চাহি একারণ ॥ 
হাত গোড়ি রাজা কহে ভিক্ষা লইবারে । 
অগত্যা লইতে ভিক্ষা কহিলা আমারে ॥ 





= কাঞ্চি নিতে গণ বুঝিতে 





ক 
| 


৬২ 


প্রতুর ইঙ্গিতে তবে দুপতিন ঠাই । 
সামান্ত লোকের স্কাগ মুষ্টি ভিক্ষা চাই ॥ 
ভিক্ষা দিয়া মহাঁরাবজ করিলা গমন । 
নিত্য ক্রিয়া গোরা চাদ করে সমাপশ ॥ 


পশ্চিমেতে প্রভাতে উঠিয়া চলে যাই । 
কিছু দুর গিয়! মোরা মহানদী পাই ॥ 
বড় বেগবতী নদী দেখিতে ন্ন্দর । 
তার মধ্যে বেগে চলে বিস্তর পাথর ॥ 
নদী পার হয়ে মোর গোরা বিনোদিয়া । 
আমেদাবাদের কাছে পৌহছিলা গিরা ॥ 
আশ্চৰ্য ব্নামেদাবাদ জাকের সহর । 
কতই উত্তান কত গৃহ মনোহর ॥ 

বড় বড় অট্টালিকা! মধ্যে শোভা পায় । 
নিরত দেশের লোক অতিথি সেবার ॥ 
গ্রাম্য লোক অতিথিরে দেবতুল্য মানে। 


অতিথির সেবা তারা করে প্রাণপণে ॥ 


ভিক্ষা দেই সেবা কর মোর গৃহে আসি ॥ 
প্রভু বলে না যাইব গৃহীর 'আআগারে । 
'আব্দি রাত্রি কাটাইব নন্দিনীর ধারে ॥ 


নন্দিনী ৰাগান এক বাগিচা স্ন্দর ৷ 
কার ধারে আডচা করে প্রত বিশ্বস্তর ॥ 
ইহা দেখি গ্রাম্য লোক ভিক্ষা আনি দিল । 
রজনীতে গে রা চাদ ভোগ লাগাইল ॥ 
বহু লোক জন আনি প্রন্থরে বেহিয়া। 
‘ভক্তি ভরে কথা কহে সন্্যাসী দেখিস ॥ 
এক জল পণ্ডিত আসিয়া! দেখা দিল । 


_ ভ্রীভাগবতের শ্লোক পড়িতে লাগিল ॥ 





গোবিন্দ দাসের করচ। 


| শ্রদ্থ বলে কুষগুণ গাহ ভাল করি। 

| ইচ্ছা হয় মোক শুনি সমস্ত পাশৱি ॥ 
ভাগবত নিত্য তুমি কর আলোচনা । 
তোমারে দেখিলে ঘুচে সংসার যাতনা ॥ 

| প্রতিদিন কর তুমি ক্বঃগুণগান। 
শক্ত ধন্ধ বিপ্ৰ তুমি বড় ভাগ্যবান্‌ ॥ 
প্রহুর সহিত বিপ্র করি আলাপন । 

| সমস্ত লোকেরে ডাকি কহিলা তখন ॥ 
ভাল করি কর সবে সন্্যাসীর সেবা । 

| সঙ্্াসী সামান্ত নছে হবে কোন দেবা ॥ 
ইহারে দেখিলে হয় বৈরাগ্য উদয় । 
সামান্ত মাহ্থুষ নহে জানিহ নিশ্চয় ॥ 

| [না পারি লোকের বুলি সমস্ত বুঝিতে । 

| "ছা পারি তাহা লিখি আকার ইঙ্গিতে ॥ 

| |এই দেশে তীৰ্থ প্যটিয়া দীৰ্ণকাল। 

সকলের বুলি বুঝে শচীর দুলাল ॥ 

ছই চারি বাত কভু প্রভুরে পুছিয়া। 

'করচা করিয়! রাখি মনে বিচরিয়! ॥ 

যেই লীলা দেখিলাম আপন নয়নে। 

করচ! করিয়া রাখি অতি সঙ্গোপনে.॥ 

সদা উন্মত প্রন ুষণপ্রেমাবেশে। 

তীর্থে তীর্খে ঘুরিয়! বেড়ায় দেশে দেশে ॥ 


| 
| 
| 


আমেদাবাদের মধ্যে বহু লোক জুটি। 
প্রতুরে দেখিতে সব আসে গুটি গুটি ॥ 
বহু লোক চারি পাশে দেখি গোরা রায়। 
আনন্দে যাতিয়া নাম সকলে বিলায় ॥ 
প্রহথ বলে ভক্তি তরে নাম কর সবে। 
সব তাপ দুরে যাবে ছঃখ নাছি রবে ॥ 
কাহাকেও না করিবে দ্বণা গর্ব ভরে। 
গর্ব শৃন্ত হয়ে বল হরে কৃষ্ণ হরে ॥ 
বিস্তার গৌরবে নহে পণ্ডিত সে জন । 
ভক্তি রসে যে জনের শুদ্ধ নাহি মন্‌ ॥ 








গোবিন্দ দাসের করচা 


কোটি বিশ্ন যেই জন তূণ সম গণি। 
প্রেমে মত্ত হয় তারে ভক্ত বলি মানি ॥ 
প্রেম ভক্তি সার তব শ্রুতি ইহা কছে। 
প্রেমে মত্ত হরিভক্র মুক্তি নাহি চাহে ॥ 
প্রেন ভক্তি হয় যার কণ্ঠের ভুষণ । 
নিত্য পরিকর হয় কষ্চের সে জন ॥ 
ক্ফপ্রেদ শিখরিনী * যে করে আস্বাদ। 
সেবিতে তাহার পদ ন! করি বিবাদ ॥ 
এই দেহে যেই জন কাটিয়া বন্ধন। 
ক্বম্চপ্রেমে মত্ত হয় ঠাকুর সেজন ॥ 
মহামায়! জ্ঞানচক্ষে খুলি পরক্ষেপিয়া। 
দিয়াছে চৈতন্তে জড়ে গ্রন্থি লাগাইয়া ॥ 
সে কারণ মুর্খ লোক এই চরাচরে। 
মুগ্ধ হয়ে জড় দেহে আত্মবুদ্ধি করে ॥ 
জড় দেহে অভিমান ছাড়ে যেই জন । 
মাথার ঠাকুর সেই বেদের কখন ॥ 
কু প্রেমে নিমগন পরম বৈধঃব । 
বহু গণ্ডগোল করি না করে কৈতব ॥ 
বেদান্তের সুখ্য অর্থ যেই নাহি জানে। 
সেই জন জীব ত্রচ্গে এক করি মানে ॥ 
এত বলি পর দিন গোরা বিনোদিয়া । 
চলিলা পশ্চিম ভাগে নগর ছাড়িয়া ॥ 
কিছু দূর গির্না দেখি নদী শুভ্রামতী ৷ 


* লি লক. ep 
নদী পারে গিয়া দেখি ছুই চারি জন. 
দ্বারকার যাইতেছে তীর্থের কারণ ॥ 

দেখিলাম তার মধ্যে বাঙ্গালি দুজনে । 


মহাভক্ রামানন্দ গোবিন্দ চরণে ॥ 


বহু কাল পরে গৌড়বাসীরে দেখিয়া । 
আনন্দে নানস যেন উঠিল নাচিত্রা ॥ 





মিষ্ট অব্য । 





পুছিলাম রামানন্দে কোথা! তব ঘর । 
রামানন্দ বলে ভাই কুলীন নগর ॥ 
শুলামতী নদী মধ্যে প্রভু করে স্বান । 
হেন কালে রামানন্দ করে আলাপন ॥ 
রামানন্দ বলে তুমি চলেছ কোথায় । 
মুহি বলি প্রহু সঙ্গে যাই দ্বারকার় ॥ ] 
চৈতন্ত দেবের নাম রামানন্দ শুনি । 
প্রকুল্প বদন যেন হইল অমনি ॥ 
ধাইয়া গিরা রামানন্দ প্রণাম করিল । 
ছুই চারি ৰাত তারে চৈতন্ত পুছিল ॥ 
পরম বৈষ্ণব হয় রামানন্দ দাস । 
রামানন্দ দাসে প্রস্থ দিলেন আশ্বাস ॥ 
প্রস্থ বলে রামানন্দ তোমারে দেখিয়া । 
গৌঁড়ের ভাব মনে উঠিল জাগিয়া ॥ 
কত দিন গৃহত্যাগ করিয়াছ তুমি। 
কত দিন আনিয়াছ এই পুণ্যতূমি ॥ 
চল তবে এক সঙ্গে দ্বারকা যাইব । 
আনন্দে দ্বারকাধীশে সকলে হেরিব ॥ 


এত শুনি প্রত্ুমুখে রামানন্দ দাস.। 
থাকিতে প্রতুর সঙ্গে পাইল উল্লাস ॥ 
সিনান করিয়া প্রতু ধীরে ধীরে যায় । 
ঘোগা নামে গণ্ডগ্রামে আসিয়া পৌঁছায় ॥ 


বারমুখী নামে বেগ্ত৷ থাকে এই ঠাই ॥ * 
তাহার ধনের কথা কহিবারে নাই ॥ 








* ভক্তমালে এই বারসুখীর বিষয় উলিখিত আছে। 
নাভাঞি এই খণিকার কথা প্রায় ঠিক ক্ূপই শুনিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু চৈতন্তবেবের নাম ঘোগা অঞ্চলের 
লোক জানিত না, কিংবা মনে রাখে নাই, এই জন্য 


_| তাহাকে জক্তমাল প্রশেত| নাভাঙ্গি শুধু, বৈষ্ণব মহ 
গল হত, দৰি নিশি একা হণ লি উদ কাছে এক দল বৈধৰ তাহার 


বাচ্চিস্ব সিয়ান্ধিলেন, একপ ভক্ষসালে লিখিত আছে৷ 


1 
} 





ড্ গোবিন্দ দাসের করচা 

বেগ্যাবৃত্তি করি সাধিয়াছ বহু ধন ৷ | পেশরাজি পরিধানে ডগমগি চার । 

ৰহু মূল্য হয় তার বসন ভূষণ ॥ কত শত কামাচার তার গৃহে যায় ॥ 

প্রকাণ্ড বাড়ীয় মধ্যে কারমুখী থাকে। বহু দাস দাসী লয়ে থাকে এই খানে । 

হরিতে ধনীর ধন কিরে পাকে পাকে ॥ | জাক পশারের কখ। সর্ব লোকে জানে ॥ 
ক 


ৰস্তৰিক চৈতক্কদেবের সঙ্গে তখন শুধু গোবিন্দ কহ 
কার ছিলেন না, ্পীন খরামবাসী গোবিন্দচরণ ও. 
রামানন্দ বহুও ছিলেন ॥ ইার। সকলেই বৈক্ণৰ 
ছিলেন, সুতরাং বৈকৰ ফলের কখা হে তিনি লিখিষা- 
ছিলেন, তা ঠিকই লিশিাছিকেন। সঙ্্াসী নান 
গোত্র কেহ দিজ্ঞাস! করে না। এত্ত অজ্ঞাত দেশে 
চৈতন্তগেৰের নাস অবিদিত ছিল, কিংবা জানা | 
থাকিলেও পরবর্তী জন-রতি তাহ! স্মরণ করিয়া রাখে | 
নাই । 
করার প্রতিবাদী ধল বলিতেছেন কেহ কমল | 
হইতে নিবৱণটি লইর। তাহা করাত ভুড়ি বিশ্বে! 
শি চিামবত কিংবা প্ শৈক্চন এসে লং বর্ণনা] 
'খিলিয়! যায়, তবে ছারা অনুমান করেন বে, করচ। 
সেই বিৰরপপ্তলি নকল করিয়াছে, গলি গারমিল হয় 
তৰে বলেন, করচা খাটি লহে। ভাহাদের যুক্ষি 
আঅনেকট। শাখের করাতের স্যায়, খাইতে আসিতে ছুট 
_ বিকেই কাটে। নকল-বাজ_ কোন প্রাচীন পুস্তক 
হইতে বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারে। কিন্তু প্রচলিত 
পরলিদ্ধ অস্থের সঙ্গে বর্ণন| গরস্িলি করিবার সাহস 
| তাহার খাৰ! স্থান্ধাবিক নহ । তক্সালের বর্ণনার 
চৈতঙ্মের সহিত খারসুখীর সাক্ষাতের পরের ঘটনাও 
কিছু আছে । আমর! নাজালির অনুবাদক বৃ্াপাসের | 
(দিনরপটির কতকাংশ নিচে উক্ত করিয়া দিতেছি 


“বেশ্যা! এক হয় অতি ধনাঢ্য হন্দরী। 

শুক্রনী বাগিচা বেড়া ত্য সহচরী ॥ | 

অনেক বৈষ্ণৰগণ অসিতে নিতে । | 

উত্তাল! একদিন তার বাসিচাতে ॥ | 
|| 
| 
I 











জলে স্থলে অতি পরিক্ষার দেখিয়া । 
কুণ্ড হৈল সাধুগণ হচ্ছ! পাইলস ॥ 
ৰারমুসী নিজ সহ বালাখানা হৈতে ৷ 
আ্রকাতে উকি সারি লাগিল দেনিতে ॥ 





সাহা কি আশ্চর্ধা যার নাহিক উপমা । 
হৰক্চৰ নরশনে ছে কতেক হিস ॥ 
শতএন ছি চি নুই ভাঙ্গি হেন অর্থ । 
কেহ পণ করিব নিতান্ত পরমার্থ ॥ 
এতেক চিক্নিয়৷ বেখা। অমনি উঠিল । 
খলি ভরি এক পাল মোহর লইল ॥ 
চলিলেন ধীরে বীনে মহগ্ের স্থানে। 
পৃ হইতে নিকশিয়! ঘা সাধ্গণে ॥ 
পরম হ্দরী বা কু সুমিত । 
খমকিয়। চলিল কাষিনীঠফলোনীতা ॥ 


তৰে নিচ পরিচয় গার কহিল 
সা কহে তৰ হয়ক ভাল ভাল ॥ 
ক দি মতি তৰ একাস্িক হয । 
তবে তো কতা কমি চিন্তা কি আস ॥ 
এক পরামর্শ আমি কহি খে তোমাতে । 
তোমাৰ মানস পূৰ্ণ হইবে অনয ॥ 
হের খলি রঙ্গনাপের চরণে । 
রিনা শরণ লও দি কারমনে ॥ 
নর করিবে নন ঠাকুর তোমারে । 
ৰারসুনী কহিল উপেক্ষা কেন মোলে ॥ 
কাশিতে কান্দিতে মোহরের খলি লৈয়।। 
গললেন আপনাকে বিকার করির। ॥ 
বাশ ঠাকুর সিদ্ধুকে বলি রানি । 
কান্দে বিলাপ করি বদন নিরবি ॥ 
বেশ্চ৷ বলি পূজারী সে অব্য ন! লইল । 
ছড়া নাইকা দেহ পশ্চাৎ কহিল ॥ 
ঙ্গেতে বাইর বহু স্দর্ণ বায় করি । 
নানা রথ ছুরি আদি মণি মুক্ত ঝুরি ॥ 


গোবিন্দ দাসের করচা 


প্রকাণ্ড বাগিচা নাম পিক্ধার কানন । 
কাননের ধারে প্রচ্ছ করিলা গমন ॥ 
অতি বড় নিঙ্ বৃক্ষ আছে এই স্থানে ॥ 
কি ভাবিয়া প্রদ্থ গিয়া বসিলা সেখানে ॥ 
আজ্ঞা পেরে মুহি যাই গৃহস্থের দ্বারে 
ফল মূল আদি কিছু ভিক্ষা করিবারে ॥ 





দেখালে বে গহনা সাজে কঙ্গনাণে । 
ৰানাইয়। লৈযা গেল আপনার সাথে ॥ 
পুজারি কহেন পুনঃ বেস্তার সামগ্রী । 
কক নাহি হয় ইহ! ঠাকুরের যোগী ॥ 
ইহা শুনি তার সুখ মলিন হইল । 

নম্র ধার! দুনয়নে পড়িতে লাগিল ॥ 
খৰে গিয়া উপবাসী পড়ি রহিল। 
পরাণ ছাড়িব বলি প্রতিজ্ঞ করিল ৪ 
বাল হস না বাছিল উত্তম মধ্যম । 
বই প্রীতি কৰে সেই হয় শ্রি় সম ॥ 
পুজারীরে আদেশ করেন ফোথে হবি 

শীষ বারদুখীরে আনহ ভতি করি ॥ 


বারী নিজ হস্তে পাৰে গহনা ॥ 


তুমি তাবে শিষ। কর না করিহ সুপ! ॥ 
পুঞ্ারী কাপছে ডে তখনই চলিল ॥ 
নতি করি! পি ডাকিয়া আনিল ॥ 
তার নিজ হস্তে অলঙ্কার পাইনা 
সেবক করি গিয়া মত উপদেশ দিছা ॥ 
সরসুণী ঠাকুরালী আনন্দ সাগরে । 
- পরেমানন্দে মধুপান করি সাঁতারে ॥ 
সর্ব ঘুটায়ে কৈল সহাসছোৎসব। 
বি তালি পান কৈল কমল আসব ॥ 
এই বিবরণের সঙ্গে করচার প্রদত্ত ঘটন| মিলাই 
পড়িলে দেখা যাইবে, জন-প্রবাদ ও চাক্ষুষ ঘটনার কি 


এ করচার বে সকল খুটি নাটি কথা! আছে, 


খ। বালাজি নামক ছুট বিপ্রের কখা-_বাগানের 
নামটি পিক্ষারী কানন, বারসুখীর মীরা নামক দাসীর 
কখা-_এ সমন্তই বাস্তব ছবি। কমালে বররন 
প্রভৃতি অলোঁকিক ঘটনা আনিয়া বর্ণনাটির দা-প্রবাদ 
সুলক বাহলয প্রতিপন্ন করিতেছে 








ভিক্ষা করি আইলাম দিবা ছিপ্রহরে। 
ভোগ লাগাই প্রন প্রফুর্জ অন্তরে ॥ 
প্রসাদ পাইন তবে মোরা তিন জনে। 
মুছি রামানন্দ আর গোবিন্দ চরণে ॥ 


স্‌ 
হাসিয়া গোবিন্দ মুহি মিতে বলি ভাকি । 
প্রন্থ বলে রামানন্দে কেন দেহ ফাঁকি ॥ 
গোবিদ্দ যস্কাপি মিতে হইল তোমার । 
তবে রামানন্দ মিতে হইল আমার ॥ 
হাসিতে হাসিতে রামানন্দে মিতে বলি । 
নাম আরপ্তিলা প্র দিয়! করতালি ॥ 
প্রস্থ মুখে রামানন্দ একথা শুনিয়া । 

এক পার্শ্বে দাগাইল! হাত কচালিয়া ॥ 


বহুতর লোক জুটে নাম শুনিবারে |. 
অস্রবহে প্রতুর নয়নে শত ধারে ॥ 
পিচকিরি সম অশ্রু বহিতে লাগিল ॥ . 
তাহা দেখি ঘোগাবালী আশ্চর্য্য হইল ॥ 
দেখিয়া প্রন্ুর সেই হরিসন্ধীর্তন । 
মাতিয়া উঠিল প্রেমে ছুই চারি জন ॥ 
গ্রাম্য লোক জনের নয়নে বহে বারি । 
বহু লোক আসি দাড়াইল! সারি সারি ॥ 
কেমন ভক্তির জাব কহনে না যায় । 
অনিমিষে প্রহর বদন পানে চায় ॥ 
কখন হাসিছে প্রত কখন কাদিছে। 
কখন বা বাহু তুলি নাচিছে গাইছে ॥ 
খর থর কাপে কু ঘৰ্ম্ম বারি বহে। 
কখন বা প্রেমাবেশে চুপ করি রহে ॥ 
কখন টলিছে রোমাঞ্চিত কলেবরে । 
প্রাণ কৃষ্ণ বলি কতু ডাকে উচ্চন্বরে ॥ 
ঈশ্বরের প্রেমে মত্ত নবীন সন্গযাসী। 

৩ই কথা কাণ! কাণি করে ঘোগাবাসী ॥ 
হরি হরি বলিতে আনন্দ ধারাবহে।, 
পুতুলের প্রায় সবে দাওডাইরা রহে ॥ 


PAY 


গোবিন্দ 
আধ নিমীলিত চক্ষু জটা এলায়েছে । 


: খুলা মাটী মেখে অঙ্গ মলিন হয়েছে ॥ 


কোথায় প্রাণের কষ্চ এই বলি ডাকে। 


_ কখন বাঁ হাত তুলি উৰ্ধ সুখে থাকে ॥ . 







গোবিন্দ রে কাহা কক নিলাও আনিয়া । 
কোথায় প্রাণের কষ দেহ দেখাই ॥ 
এক বার এ বলি ধাইরা যাইল। 

বাহু পশারির! নিষবে জড়ায়ে ধরিল ॥ 
ঈশ্বরের প্রেমে মত্ত হইল নিমাই । 
এমন উন্মাদ মুহ্ি কতু দেখি নাই ॥ 

বহু দিন সঙ্গে থাকি ফিরি নান! দেশ । 
দেখি নাই কেনে দিন এমন আবেশ ॥ 
রামানন্দ গোবিন্দ চরণ ছই ধারে। 
তালি দিয়া হরি ধ্বনি করে বারে বারে ॥ 


প্রকাণ্ড এক গর্ত ছিল সড়কের ধারে। 
আবেশে গড়ারে পড়ে তাহার ভিতরে ॥ 
এক জন দুষ্ট আসি করি হানা পান! । 
প্রভূরে বলিলা কেন কর প্রবঞ্চনা ॥ 
গ্রাম্য লোকে তুলাইয়! অর্থ লবে হরি । 
তাই বেড়াইছ তুমি হরিধ্বনি করি ॥ 
স্গ্যাসীর পরীক্ষা লইতে আসিয়াছি। 
কত শত কপট সন্ন্যাসী দেখিয়াছি ॥ 
সে পাষণ্ড এই কথা কহিলা যখন । 
প্রহার কহিতে তারে চাহে গ্রাম্য জন ॥ 
প্রভু বলে ভাই সব মারিবে কাহারে । 
হরিনাম সুধা পান করাও উহারে ॥ 
পিপাসায় শুক কণ হয়েছে উহার । 
উহার বদনে সুধা দেহ এক ধার ॥ 
ভক্তি বিনা শুকারেছে উহার হৃদর । 
নাম দিয়া| নাশহ উহার বমভয় ॥ 

সম হয় পাষণ্ডের মন । 
উৎপাদিক শক্তি তাহে করহ অর্পণ ॥ 











এস সাধু মোর কাছে হরিনাম দিব। 
তোমার পাপের ভার উতারিয়| নিব ॥ 
সব তাপ দূর হবে এই মন্ত্র বলে । 
হরিনাম মন্ত্র পাঠে সন্ত ফল ফলে ॥ 
এই মহামন্থ পাঠ করে যেই জন । 
সে পাপী নরকে কু না করে গমন ॥ 
এমন স্থলভ মস্ত থাকিতে জগতে । 
পাপী কেন অনর্থক ফিরে মন্দ পথে ॥ 


এত বলি মহাপ্রহ্ তার কাছে গিয়! । 
হরিনাম ধা কর্ণে দিলেন ঢালিয়া ॥ 
দয়াল চৈতন্ত জীবে করিতে নিস্তার । 
ভ্রমিছেন ইতি উতি হয়ে নির্ব্বিকার ॥ 


জানালা হইতে দেখি এসব ব্যাপার 
বারসুখী মনে মনে করয়ে বিচার ॥ 
আশ্চৰ্য প্রহুর দয়! দেখিয়া নয়নে। 
আপনারে ধিক দেয় বসিয়া নির্চ্জনে ॥ 
বারছুখী বলে ছি ছি অর্থের লাগিয়া। 


* দিনে শত বার দেহ ফেলাই যেচিয়া ॥ 


লাপনৃষ্তি পরপুরুষের সঙ্গে মেলি । 

ছি ছি নিত্য নিত্য আমি করি কাম-কেলি॥ 
এই যে সন্যাসী দেখি ঈশ্বর সমান। 

সব ছাড়ি যাই মুহি এর বিদ্যমান ॥ 
সন্সযাসীর টাকা কড়ি সঙ্গে কিছু নাই । 
তবে কেন উহারে দেখিয়া সুখ পাই ॥ 


কেন বা নরক ভোগ ঘরে বসে করি। 


আমার প্রতি কি দয়া না করিবে হরি ॥ 
বালাজী ছষ্টের কাণে কি মন্ত্র পড়িয়া । 
এই ত সন্যাসী দিলা উদ্ধার করিয়া ॥ 
ইহার নিকটে গির! পাপ ক্ষয় করি । 
কাছে গিকস! জড়াইয়া পদ চাপি ধরি ॥ 


লানালা হইতে ইহা বারমুখী বলে। 
তার কথা শুনে সুখী হইলা সকলে ॥ 





গোবিন্দ দাসের ক্রচা ৬ 


লোক জন চারি ধারে একথা তুলিয়া । 
মহা কোলাহল করে হাসিয়া হানিয়া ॥ 
ক্ষণকাল পরে বেশ্যা নামিয়। আসিল । 
মিরানামে তার দাসী পেছনে চলিল ॥ 
বারমুখী বলে তবে বিনয়ে মিরারে । 
আন্জি হৈতে সৰ্ব ধন দিলাম তোমারে ॥ 
বহু অর্থ আছে মোর সব তুচ্ছ করি। 
আজি হৈতে হইলাম পথের ভিকারী ॥ 
এলাইয়া দিলা কেশ বারসুখী দাসী । 
স্থির বিদ্যুতের পাশে যেন সেখরাশি ॥ 
নিতঙ্গ ছাড়িয়া পড়ে দীর্ঘ কেশ জাল। 
নয়ন মুদিয়া রহে শচীর ছুলাল ॥ 
আশ্চর্য রূপের ছট! সকলে দেখিয়া । 
তাহার বদন পানে রহে তাকাইরা ॥ 
বারমুখী হাত জোড়ি কহে বার বার। 
বন্ধন কাটিয়া দেহ সন্যাসী আমার ॥ 
বড়ই পাপিষ্ঠ যুহি নরকের কীট । 
যদি দয়া নাহি কর যাব পিট পিট ॥ 
দাসীরে বলিয়া দেহ কিসে ত্রাণ পাব। 
মরণাস্তে যমভয় কিরূপে এড়াব ॥ 








এই পাপ দেহে আর কিবা প্রক্লোজন । 
এত বলি দীর্ঘ কেশ করিলা ছেদন ॥ 
সামান্ত বসন পরি লজ্জা নিবারিল। 
জোড় হন্তে প্রতুর সম্মখে দীড়া ইল ॥ 
প্রভু বলে বারমুখী ছুই চারি কখা। 
(তোমারে কহিয়া দেই করহ সব ॥ 
এই স্থানে করি তুমি তুলসী কানন । 
তার মাঝে থাকি কর কৃষেণর সাধন ॥ 
তুমি কষ তুমি হরি বারমুখী বলে। 
এই মাত্র বলি পড়ে প্রভু-পদতলে ॥ 
[লন পাড়ি 
তিন চারি পদ প্রা অমনি হিল ॥ 


আর যত লোক ছিল কাছে দাড়াইয়া । 
ধন্ধ ধন্য করে সবে বেশ্যারে দেখিয়া ॥ 


মিরাবাই দাসী বহু কান্দিতে লাগিল । 
হাসিমুখে বারসুখী তাহারে কহিল ॥ 
কাণ দিয়! শুন মিরা আমার বচন । 
তোমারে দিলাম মোর যত আছে ধন ॥ 
ভাল রূপে সেবা কোরো অতিথি আইলে। 
হরিনামে মন দিও বসিয়! বিরলে ॥ 

না করিবে পাপ কম্দ্র মোর দিব্য লাগে । 
ভজিবে ভরাধারুষণ প্রেম অনুরাগে ॥ 
প্রেম করা ভাল বটে পূর্ত সহ নয় । 
কষের সহিত মিরা করিও প্রণয় ॥ 

দেহ মন প্রাণ সব করুষ্ণে সমর্পিবে। 
তাহ! হৈলে নিত্য ধন ক্ুষেরে পাইবে ॥ 
শুনহ-আমার কথ! মির! মন দিয়া । 
কারো! সঙ্গ না করিবে কষেঃরে ছাড়িয়া ॥ 
অবশ্য ক্বষ্ণের কৃপা তোমারে হইবে । 
প্রাণপণে কুষঃ ধনে কতু ন| ছাড়িবে ॥ 
প্রন্থু রূপার মোর কেটেছে বন্ধন । 
আজি হৈতে বাসন্থান তুলসী কানন ॥ 
এত বলি বারমুখী লয়ে জপমালা । 
তুলসী কানন করে তুলি সব জালা ॥ 
বারমুখী কুলটারে প্রস্থ ভক্তি দিয়া । 
লোমনাথ দেখিবারে চলিল ধাইয়া ॥ 
জাফেরাবাদের দিকে প্রভু চলি যায়। 
বহু কষ্টে তিন দিনে পৌঁছায় তথায় ॥ 


জাফরাবাদ লোক বড় হঃখী হয় । 
কিন্ত অতিথির বহু সন্মান করয় ॥ 
গ্রামবাসী বহু লোক ভিক্ষা আনি দিল । 
কুটি করি প্রত মোর ভোগ লাগাইল ॥ 
প্রবেশিয়া একজন মালীর বাগানে | 
যাপিলাম রাত্রি মোরা আনন্দিত মনে ॥ 






ছয় দিন পরে গিয়া সেখানে পৌছাই ॥ | 


নাহিক পূৰ্ক্দের শোভা নাহি সে মন্দির । 
দুঃখের অবস্থা দেখি চক্ষে বহে নীর ॥ 
ঢিবি ঢাবা ভাঙ্গ। চিহ্ন আছে সেই খানে । 
জবির আঘাত বড় লাগিল পরাপে ॥ 
মন্দির বাড়ীর শোভ! গিয়াছে চলিয়া । 
ইহা দেখি প্রত মোর আকুল কাদিয়া ॥ 
কান্দিয়া আমার প্রস্থ বলিতে লাগিল। 
হুরাত্ম। যবন আসি কি দশা করিল ॥ 
(কো! লুকাইলে প্রস্থ ঘবনের ভয়ে । 
একবার দেখাদিয়া জুড়াও হৃদয়ে ॥ 
হায় হায় ইহ ছঃখ কহনে ন! যায় 
সলোমনাখে উদ্দেশিগ্না কান্দে গোর! রায় ॥ 





প্রন বলে এত শোনা কেবা হরে নিল । 
অর্থের লাগি! ছুই এদশ! করিল ॥ 

হে প্রভু সোমনাথ তোমারে দেখিতে। 
আকু বাকু করে প্রাণ ন। পারি সহিতে ॥ 
তোমার বিরহ আর সহ্‌ নাহি হয়। 
তোমারে উদ্দেশ করি ফাটিছে হৃদয় ॥ 

হার হায় ভক্তগণ কি পাপ করিল। 

কি পাপে তোমারে দেব আর না হেরিল ॥ 
তোমার বিরহে শত শত পাগ্ডাগণ। 
দুঃখের সাগরে আছে হয়ে নিমগন ॥ | 
তুমি কি যবন ভয়ে কৈলাসে যাইয়া । 

প্রিয় ভক্তগণে এবে রহিলে তুলিয়া ॥ | 
এ সকল দেখি মোর হৃদর ফাটিছে। | 
বুকের মাঝারে অশ্রু বাহির। পড়িছে ॥ | 
আহ! মরি ভগ্রশেষ রয়েছে পড়িয়া । | 
পাপ চক্ষু সন্থ করে কেমন করি! ॥ ] 
এস প্র সোমনাথ অন্তরে আমার । 

হৃদয়ের মধ্যে হেরি বুরতি তোমার ॥ 





ৰ 














গোবিন্দ দাসের করচা 


কোথা লুকালে প্রস্থ না দেখি তোমারে । 
কেমন কৰিছে প্রাশ কহিব কাহারে ॥ 
হায় হায় গঙ্গাধর তোমারে দেখিতে । 
আর না আসিবে লোক বিদেশ হইতে ॥ 
দেখিতে আসিত যাত্রী গৌরব করিয়া । 
এবে কিন্তু সে গৌরব গিয়াছে মুছিয়া ॥ 
দ্বেষ ভরে যবনেরা অত্যাচার করি। 

সি মুক্তা আদি আদি ধন লইরাছে হরি ॥ 
হায় প্রভু ্মরহর কোথায় রহ্ছিলে। 

কুনা করি ভক্ত জনে দেখ! নাহি দিলে ॥ 


এই রূপে প্রভু মোর পরিতাপ করে। 
হেন কালে ঝড় উঠে আকাশ উপরে ॥ 
ধূলা উড়ে চারিদিক কৈলা অন্ধকার | 
পাঞাগণ বন্ধ করে কুটারের দ্বার ॥ 
বাহিরের দ্বারে বসি আমরা সকলে। 
হরিবোলা প্রস্থ আলি বসে মধ্যন্থলে ॥ 


হেনকালে অববৌত সন্যাসী আসিয়। 
বার বার গোরা চাদে দেখে তাকাইয় ॥ 
সব গায় ভান মাথা নাহিক বসন। 
উত্ত করি জটা বাধা আশ্চর্য্য গঠন ॥ 
লোহিত বরণ ভার হয় চন্ষুত্ব । 

মুখে হর হর শব্দ পবিত্র হৃদয় ॥ 

ঢুলু ঢুলু হুটি আখি দেখিতে স্ন্দর । 
আশীর্বাদ করে আসি উদ্ধা করি কর ॥ 
উঠিলা আমার প্রন তাহারে দেখিয়া । 
অন্তহিত হৈলা তবে কি যেন বলিয়া ॥ 
ধূলা উড়ে চারিদিক্‌ করেছে আঁধার । 
অববোত কোথা গেল নাহি দেখি আর ॥ * 





+ লেখার ভাবে সনে হয় যেন দাস এই 


সঙ্গাসীকে শিৰ ( সোষনাধ ) বলিয়া অসমান করিস 
ছিলেন, সি তিনি এক স্পট কির! বলেন নাই। 





গোবিন্দ দাসের করচা 


ঈষৎ হানিরা তবে চৈতন্য আমার । 
সোমনাথ পরিক্রম করে তিন বার ॥ 
মুহি রামানন্দ আর গোবিন্দ চরণ । 
প্রনুর সহিত করি হরি সং্গীর্ভন ॥ 
সোমনাথ ঠাকুরের প্রীতির লাগিয়া! । 
কীর্তন করেন প্রভু প্রেমেতে গলিরা ॥ 
ছই চারি জন পাও! আসিয়া মিলিল । 
আমাদের কাছে কিছু মাগিতে লাগিল ॥ 
হাসিয়া বলিয়া প্রন সন্ল্যাসীর ঠাই । 
টাকা কড়ি গন্নবন্ কিছু দিতে নাই ॥ 
এই বাত শুনি কাণে গোবিন্দ চরণ । 
ছই মুদ্রা পা! হস্তে করিল! অর্পণ ॥ 
পবিত্র কুণ্ডের ধারে পাণ্ডা লয়ে যায়। 
জল লয়ে প্রস্থ মোর দিলেন মাথায় ॥ 


সোমনাথ ছাড়ি মোর! জুনাগড়ে যাই । 
বড় গ্রাম বটে কিন্তু কোন তীর্থ নাই ॥ 
চারি দিকে বহু অট্টালিকা শোভা পার। 
জুনাগড়ে ছদিন কাটে গোরা রায় ॥ 
রণছোড় জীর সেবা আছে এক ঠাই। 
সন্ধ্যাকালে দর্শন করিতে তথা যাই ॥ 
মিরাজ্জী নামেতে বিপ্রবর সেবা করে। 
মোর গিয়। উপস্থিত হই তার ঘরে ॥ 
ভক্তি সহ মিরাজিউ আদর করিশ। 
তাহার বাড়িতে প্রতু রজনী যাপিল ॥ 
চগ্ধ চিনি আটা আনি ব্ৰাহ্মণ যোগার । - 
আনন্দ করিয়া প্রভু রনী কাটার ॥ 


নিকটে গৃণীর গিরি অতি মনোহর । 
তাহার নিকটে যায় প্রন বিশ্বস্তর * 
মিরালী নিকটে আসি ভক্তিসহকারে। 
প্রস্থরে থাকিতে বিপ্র কহে বারে বারে ॥ 
বিনয় কিয়! প্রস্থ ব্রান্দণেরে বলে । 
গুণার পাহাড়ে মোরা যাইব সকলে ॥ 


গুরুদত্ত চরপ দেখিব সেই খানে । 
ছেড়ে দেহ এই ভিক্ষা চাহি তব স্থানে ॥ 
শুনিয়া প্রভুর কথা বিপ্রা মহাশগ । 
ভাল মন্দ আর কোন কথা নাছি কয় ॥ 


যাত্রা করি বাহিরার চৈতন্য গৌসাই । 
ছায়ার মতন মোরা পিছে পিছে যাই ॥ 
একদল সন্ন্যাসী আসিয়া এইখানে । 
বলিয়া আছেন সবে বিরল বয়ানে ॥ 
ভর্গদেব নামে তীছানের দলপতি । 
পীড়িত হইয়া তথা করেন বসতি ॥ 
বৃক্ষতলে ভর্গদেৰ ছটফট করে। 
উপনীত হৈলা প্ৰভু সেখানে সত্বরে ॥ 
ভর্গদেবে পীড়িত দেখিয়া গোরা রায় | 
আমারে আদেশ করে তাহার সেবায় ॥ 
মুদি রামানন্দ আর গোবিন্দ চরণ । 
রোগীর সেবায় লেগে যাই তিন জন ॥ 
প্রস্থ কহে নিশ্বরস পিয়াইতে তারে। 
নিশ্বরস করি মোবা পিয়াই তাহারে ॥ 


রোগ হৈতে ভর্গদেব পেয়ে অব্যাহতি । 
প্রন্থুর চরণে করে অসংখ্য প্রণতি ॥ 
ভর্গদেব উঠিয়া প্রতুর স্তব করে। 
হাত কচালিয়া ভর্গ বলে ভক্তিভরে ॥ 
মোরে ক্বপা কর প্রস্থ তুমি দয়াময় । 
তোমার লাগির! ব্যগ্র হতেছে হৃদয় ॥ 
অধমেরে রোগ হৈতে করিলে নিস্তার । 
ক্প! করি মায়া-পাশ কাটহ আমার ॥ 
কার কাছে ফাকি দেহ নবীন সন্যাসী । 
তোমার চরণ পেতে মুহি অভিলাষী ॥ 
ক্ষুত্র জনে দা যদি নাহি করা হয়। 
তবে কেন তোমারে কহিব দরাসয় ॥ 
বৃদ্ধ হইয়া ছি সুছি নয়নের তুল । 


| তোমার হৃদয়ে দেখি সোণার পুতুল ॥ 








নত 








সকলে তোমারে কহে সোণার বরণ । 
ক্ষ্ণবর্ণ দেখে কিন্ত আমার নয়ন ॥ 

তাই বলি চক্ষু দোষ ঘটেছে আমার ৷ 
দয়া করি এ পাপীরে করহ উদ্ধার ॥ 


কপ! করি ভর্গদেবে শক্তি সঞ্চারিল । 
অমনি তাহার চিত্তে ভক্তি উথলিল ॥ 
{কি কহিল ভর্গদেবে প্র ‘আখি ঠারি। 
আমনি তাহার চক্ষে বহে অত্র বারি ॥ 
সন্ল্যাসীর চেল! সুস্্ম তন্ধ না বুঝিল । 
প্রদ্থুর সহিত ভর্গ গৃণারে চলিল ॥ 
গৃণার পাহাড় বড় উচ্চতর হয় 
গুরুদত্ত চরণযুগল সেখা রয় ॥ 
গৃণারের উচ্চশিরে চরণ বুগল। 

চরণ দেখিতে চলে সন্ল্যাসীর দল ॥ 


- প্রভাতে চরণযুগ দেখিবারে যাই । 


অপরাডে চরণের নিকটে পৌছাই ॥ 
প্রস্তর উপরি শোভে দুখানি চরণ । 
চরণ দেখিয়া প্রভু করিল! বন্দন ॥ 
ধবঙ্গ বজ অদ্কুপ শোভন পদতলে । 
পাদপন্স দেখি প্র হরি হরি বলে ॥ 
একজন পাও! ইহ * থাকে নিরন্তর । 
চরণের কথা তারে পুছে বিশ্বস্তর ॥ 
পা বলে যদুগণ যখন মরিল। 
তখন ভ্ীবলদেব এখানে আইল ॥ 
বলদেব আসি এখা তপে কারণ । 
তপ আরক্ডিলা প্র করি যোগাসন ॥ 
যোগাসনে বলদেব তপেতে বলিল । 
শ্রভালে বাদরগণ যুদ্ধ আরভিল ॥ 
মধু পানে মত্ত হয়ে যত যছ বীর । 


_ পরম্পরে বুদ্ধ করে ছুটিল কুখির ॥ 











গোবিন্দ দাসের করচা 


সাত্যকি প্রস্তৃতি ছিল যত বীরগণ। 
একে একে যমালয়ে করিল গমন ॥ 
ক্রক্চের ইচ্ছার সব যহুগণ মরে । 

শেষে দেখা দিলা কুষণ পর্দত উপরে ॥ 


এই খানে বলদেবে দেখি যছুপতি । 
কহিতে লাগিলা প্রন আপনার গতি ॥ 
বলদেবে কহে কষ গোলোকে যাইব । 
সিদ্ধ হৈল নিজ কাধ্য আর না রহিব ॥ 
যাদবগণের পাপে পৃথিবী পুরিল । 

এই জন্ত যছগণ উচ্ছন্ন হইল ॥ 

মোর লাগি কান্দে যদি পাঞুপুত্রগণ । 
তাহাদের শোক তুমি করিবে মোচন ॥ 
প্রাণ হৈতে প্রি বন্ত জ্রপদকুমারী । 
তারে আগে শান্ত কৈর এই ভিক্ষা করি ॥ 


এত শুনি বলদেৰ উঠিল কান্দিয়া । 

এই বাক্য বলে তবে বিনয় করিয়া ॥ 
বিছর উদ্ধব আদি যত ভক্ত আছে। 
তুমি গেলে কি বলিব তাহাদের কাছে ॥ 
কোন চিহ্ন রেখে যাহ তাহাদের লাগি। 
যে চিহ্ন দেখিবে তারা হয়ে অনুরাগী ॥ 
তুমিত তাদের প্রাণ জানিয়! শুনিয়া । 
গোলোকে যাইবে তুমি কেমন করিয়া ॥ 
কষ্চবই তাহারা ত কিছু নাহি জানে। 
কিরূপে তাদের ফেলি যাবে নিল স্থানে ॥ 
পাঞ্চালী করিবে যবে হাহাকার ধ্বনি । 
কি বলে বুকাৰ তারে বুঝহু আপনি ॥ 
এত শুনি কফ এখা পদভর দিল|। 
অমনি চরণচিহ্ এখানে রহিলা ॥ 


এই কথা বলি পাণ্ডা বুঝা ইয়া দিল। 
অমনি প্রভুর হৃদে প্রেম উপজিল ॥ 
আনন্দের ধাম গোরা প্রেম নিকেতন । 
স্থির দৃষ্টে পদচিহ্ন করে দরশন ॥ , 





গোবিন্দ 


দেখিতে দেখিতে চিহ্ন প্রেমের নিঝর ; 
সহসা উথলি তার উঠিল অন্তর ॥ 
ভাবে গদ গদ প্রত ধীরে বীরে বলে । 
পাণ্ডা ভাই তুমি সাধু কি রত্র দেখালে ॥ 
নিত্য তুমি স্থখলাভ কর দ্বরশনে । 

তব সম পু্যবান্‌ দেখি না নয়নে ॥ 
পাষাণ হৃদয়ে যদি এ চিহ্ন পড়িত। 
ব্ৰহ্মানন্দ সুখ তবে নিত) উপলিত ॥ 
পদদচিন্ছে রাখি শির গোরা বিনোদিয়া । 
তদুপরি বার বার পড়ে লোটাইরা ॥ 
বেত্রযষ্টি সম সেই ক্ষীণ কলেবর । 
ফুলিয়া উঠিল প্রেমে পেয়ে অবসর ॥ 
চরণ পরশি প্রহ্থ নয়ন মুদিল । 

সদয় বাহিয়া অঞ্রু পড়িতে লাগিল ॥ 
পদ প্রদক্ষিণ করে করতালি দয়া । 
কটিবন্ধ জটাবন্ধ পড়িল খসিয়া ॥ 


ভাব দেখি রামানন্দ অজ্ঞান হইল । 
গোবিন্দ চরণ দমে লোটায়ে পড়িল ॥ 
পর্ত হইতে নামি মোর গোরা রায় । 
ভদ্রে নামে নদীতীরে রজনী কাটায় ॥ 
প্রভাতে উঠিয়া! সবে নদী পারে বাই । 
ধন্বিধর ঝারি ক্রমে দেখিবারে পাই ॥ 
অত্যন্ত বিস্তৃত হয় ধৰ্বিধর ঝানি। 
ঝারি খণ্ড দেখে ত্রাস হইল আমারি ॥ 
সিংহ ব্যাজ নানা দন্ধ থাকে এই স্থানে 
ইহা ভাবি ভয় বড় হইল পরাণে ॥ 
ইঙ্গিতে বুঝিঝা প্রদ্ছু মোর অভিলাষ । 
হাসিয়া বলিলা কেন বৃথা কর আস ॥ 
হরিনামে যমভয় যদি দুর হয়। 

তবে কেন ঝারি খণ্ড দেখে পাও ভয় ॥ 


দলশুদ্ধ লয়ে মোরা হই ষোল জন । 
কারি মধ্যে প্রবেশিল! শচীর নন্দন ॥ 


করচা 

জঙ্গলের শোভা! হয় অতি মনোহর । 
কি কব শোভার কথা কহিতে বিস্তর ॥ 
কত বন্ত পুষ্প দুটি গন্ধ যোগ্বাইছে। 
কত শত বৃক্ষ লত। বাতাসে ছলিছে ॥ 
ডালে বগি নান! পক্ষী করিতেছে গান ॥ 
| নে গান শুনিলে হয় আকুল পরাণ ॥ 
মধ্যে এক পথ মাত্র দৃধারে জঙ্গল । 
মাঝে মাঝে দেখা যার সন্সযানীর দল ॥ 
মাখার উপর স্ব্শ্য দেখিবারে পাই । 
অমনি ক্ষুধার তরে ইতি উতি চাই ॥ 
ভিক্ষার লাগিয়া এবে কার দ্বারে যাব । 


9১ 


গ্রাম্য লোক নাহি এথা ভিক্ষা কোথা পাৰ ॥ 


ছই ধারে নানা বৃক্ষে ধরিয়াছে ফল । 
ফল দেখে আমার বাড়িল কুতূহল ॥ 

| আশ্চর্য্য ফলের কথা কহিতে না পারি । 
| কত ফল পাকিয়া শোভিছে সারি সারি ॥ 
কামরাঙ্গা সম হয় ফলের গঠন । 

হেন ফল কু করি নাই আব্বাদন ॥ 
আশে পাশে পড়িয়াছে ফল রাশি রাশি | 
দই হাতে ফল খায় যতেক সন্যাসী ॥ 
আজ্ঞা বিনা ফল নাহি খাইবারে পারি। 
কিন্ত ফল দেখে লোভ হইল আমারি ॥ 
গুটিকত ফল লই প্রন্ুর কারণ । 
অপরাহ্ন প্রহু ফল করে নিবেদন ॥ 
ছুই চারি ফল তবে আস্বাদ করিয়া । 
মোদের খাইতে বলে গোরা লিবেদিয়া ॥ 
উদর পুরিয়া ফল যত পারি খাই । 
খড়িয়ার মধ্যে লই আর যত পাই ॥ 

| উপ টাপ খাত্ব ফল গোবিন্দ চরণ। 

| আ্ামাননদ ধীরে ধীরে করে আস্বাদন ॥ 
আশ্চর্য্য ফলের গুণ দেখিল সকলে। 
ক্যা ভৃফ্ ছুই হরে সেই বস্তু ফলে ॥ 
চৌশির! সিজ সম যেই গাছ শোভে । 
আশ্চর্য্য তাহার ফল খাই অতি লোভে ॥ 











এ 


যত খাই নানা ফল দেখিবারে পাই । 

শড়িয়াতে লই আর পেট ভোরে খাই ॥ 
মানুষের গন্ধ ৰ্বাই নিবিড় জঙ্গলে । 

মাঝে মাঝে হরিধবনি করিছে সকলে ॥ 


. 
না। হইতে সন্ধ৷| পথে হইল আঁধার । 
এক বৃক্ষতলে বৈসে শচীর কুমার ॥ 
মাঝে মাঝে রাজা স্থান দিয়াছে করিয়া । 
সেই স্থানে প্রন্ছু সঙ্গে উতরাই গিদ্কা ॥ 
বন্ত কার্টে ঘের! স্থান ঘর ছার নাই । 
সন্ল্যাসীরা এই খানে বসিলা সবাই ॥ 
করতালি দিয়া প্রভু নাম আরস্ভিল। 
নাম শুনি সঙ্গযামীরা মাতিয়া উঠিল ॥ 
কাঁ আহরিয়া দিলা অগ্রিকুণ্ড জালি 
ভর্গদেব নাম করে দির! করতালি ॥ 
সেই জঙ্গলের মাঝে ভয় নাহি পাই । 
হরিনাম করি সবে রজনী পোহাই ॥ 
পরদিন প্রাতঃকালে হরিধ্বনি করি। 

বাহির হইল! গোরা! স্বরিয়া হরি ॥ 
যত পথ যাই তত জঙ্গল গভীর । 

__ দেখিলে সে ঝারি খণ্ড কাপতে শরীর ॥ 
বহুদূর গিয়| পাই ক্ষুদ্র এক খাল । 

| লেই খানে ক্গান করে শচীর ছলাল ॥ 

it _স্রান করি দ্রুতগতি অগ্রে চলে বাই । 

FE কতদূর অগ্রে গিয়া বসিলা সবাই ॥ 

ক্ষল আনিবারে প্রন রামানন্দে বলে। 

আসন ফল আনি রাখে সেই থলে 

__ নানাৰিধ ফল আনে সংগ্ৰহ করিয়া । 

পুজা করি ভোগ দেয় গোর! বিনোদিয়া ॥ 

এমন মধুর ফল কু দেখি নাই । 


z 















গোবিন্দ দাসের করচা 


মধ্যাহ্নে সারির! কাজ মোরা চলে যাই। 
অপরাহ্ছে গিয়া! সবে আর আড্ডা পাই ॥ 
জঙ্গলের পাশে স্থান ঘেরা খুটি দিয়া । 

সেই স্থানে প্রবেশিলা গোরা বিলোদিয়া ॥ 


কাষ্ঠ আনি সন্নযাসীরা আগুণ জালিল। 
করতালি দিয়া প্রস্থ গান আরস্তিল ॥ 
হরেরুফ, হরেক হরেক হরে। 

যখন তথন প্রস্থ এই গান করে ॥ 
গাইতে গাইতে দেখি হইল অস্থির 
পুলকে পুরিল প্রস্থ কাপিল শরীর ॥ 
উচ্চৈচন্বরে কান্দিতে লাগিল গোরা রায় 
দেখিয়া তাহার ভাব ভর্গ ফুকারায় ॥ * 


পরদিন যাই চলে প্রভাতে উঠি । 
এক দল যাত্রী পথে আসিছে ফিরিয়া ॥ 
পথমধে) দেখ! যবে হৈল ছুই দলে। 
আনন্দেতে হরিধ্বনি করিল সকলে ॥ 
এইকূপে সাত দিনে ধন্বিধর ঝারি। 
পার হয়ে যাই সবে আনন্দ বিথারি ॥ 


নিকটে অমরাপুরী গোপীতলা নাম। 
সেই খানে বাই সবে আনন্দের ধাম ॥ 
ইহাকে প্রভাস তীর্থ বলে সর্বজনে। 
প্রভাস দেখিয়৷ বড় প্রীতি পাই মনে ॥ 
যহুগণ যেখানে ত্যজিল কলেবর । 

দেই খানে প্রস্থ গিয়া কান্দিলা বিস্তর ॥ 
অধু পানে মত্ত হয়ে যত বছুবীর । 

পরস্পর যুদ্ধ করি ত্যজিল শরীর ॥ 





গার মানে সাক সিরা কঠা 
“কুকার বলে। 





গোবিন্দ দাসের করচা 


কেবা নিজ কেবা পর লা করি গণন । 
ক্ুষের ইচ্ছায় মরে যছুবীর গণ ॥ 
চাকুদেক্ শুরদ্ধি সাত্যকি যুযুধান । 
শাঙ্গ গদ প্রভৃতি যতেক মতিমান ॥ 
পরস্পর যুদ্ধ করি মরে সেই খালে । 
বিরস বদনে প্রভু কান্দে সেই স্থানে ॥ 
কান্দিয়া এতেক হর্য কেহ নাহি পায়। 
কান্দিগা আনন্দ প্রভু ধরায় ছড়ায় ॥ 
জগতের শোক ছুংখ করিতে হরণ । 
প্রচারে হরির নাম যখন তখন ॥ 
হরিনাম প্রেম ভক্তি হরির ভঞ্গন । 
শিক্ষা দেয় জগজনে প্র সর্বক্ষণ ॥ 
দিন নাই রাত্রি নাই ফিরি দ্বারে দ্বারে । 
বিতরে হরির নাম জগৎ মাঝারে ॥ 
কে লবে রে হরিনাম হও মাপ্ুয়ান ৷ 
বিনা মূল্যে এই রত্র করি সবে দান ॥ 
অমুল্য ঝতন সবে লহ যত করি। 
অনায়াসে সংসার-সাগর যাবে তরি ॥ 
একবার মুখে উচ্চারিণে হরিনাম । 
বন্ধন কাটিবে যাবে সবে নিত্যধাম ॥ 
বড়ই কঠিন গান্থি মায়ার দড়িতে । 
হরিনাম অস্ত্র ভি কে পারে কাটিতে ॥ 


এই কথা বলি প্রভু ফিরে দ্বারে দ্বারে। 
প্রেমরস ছড়াইলা জগৎ সংসারে ॥ | 
অমরাপুরীর লোক একত্র ্কটিয়া ৷ । 
আনন্দ পাইল সবে প্রতুরে দেখিয়া ॥ 
পাগলের স্তায় যেন ইতি উতি ধায়। 
আবেশে উন্মত্ত হয়ে খৃরিয়া বেড়ায় ॥ 
উৰ্দশ্বাসে ছুটে কতু যেন জ্ঞান হারা। 
মিশিয়া গিয়াছে উর্দ্ধে নয়নের তারা ॥ 
পৃষ্ঠদেশে এলায়ে পড়েছে জটাভার । 
হৃদয় মাঝারে অশ্র“ পড়ে অনিবার ॥ 


হি 





পাগলের মত বেশ শিথিল অস্বর । 
সর্ধাঙ্গে উড়িছে খড়ি ধূলা ধূসর ॥ 
কোথায় যন্দের কুণ্ড বলে গোরা রায় । 
পাওাগণ সঙ্গে থাকি প্রভাস দেখায় ॥ 


প্রভাসের দক্ষিণ ভাগেতে মোরা যাই। 
সেই খানে গিয়। কুণ্ড দেখিবারে পাই ॥ 
এই কুণ্ড কাটি যছুপতি যজ্ঞ করে। 
সেই যক্তে যহুগণ যুদ্ধ করি মরে ॥ 

সেই খানে সত্যভামা করি কাম্য বন । 
মাঝে মাঝে কুষ্ণসহ করি আগমন ॥ 
পরম আনন্দে বাস করিতেন সতী । 
দেই স্থান দেখিয়! গৌরাঙ্গ মহামতি ॥ 
কান্দিয়া উঠিলা প্রস্থ করিয়া চীৎকার । 
ফুকারি ফুকারি প্রতু কান্দে অনিবার ॥ 
ক্রমে দশজন পাণ্ডা আসিয়া ন্কুটিল । 
একে একে সব স্থান দেখাতে লাগিল ॥ 


এই খানে ইষ্ট গোষ্ঠী তিন দিন করি। 
যাইতে কহিলা পরে দ্বারক! নগরী | 
প্রভাসেতে আর তীর্থ দেখিবার নাই । 
পহিলা আব্বিনে মোরা দ্বারকায় যাই ॥ 
কুষ্ণনাম করিতে করিতে প্র যায়। 

সমুদ্রের ধারে ধারে যাই দ্বারকায় ॥ 

সাগরের খাড়ি পাই চারি দিন পরে। 





বরৈবতক নামে গিরি দেখিবারে পাই ॥ 


ভাবে ঢুলু ঢুলু গোরা পর্বত দেখিয়া। 
মুচকি মুচকি প্রভু উঠিল হাসিয়া ॥ 
কি যেন করিয়া মনে প্রকুল্প বঙ্গানে। 
মহাপ্রন্থ হাসিয়া চাহিলা মোর পানে ॥ 




















“উলাটি পালটি পড়ি ধুলায় ধূসর ॥ 


মোর পানে চেয়ে বলে দ্বারকায় গিযা। 
চরিতার্থ হও সবে প্রণাম করিরা ॥ | 
সব অঙ্গে মাখ রঃ অতি ভক্তি করি। | 
দেখিলে পুণ্যের ফলে ছারকা নগরী ॥ | 
পূৰ্ব পূর্ব জনমের আকতের বলে । 

দ্বারক! নগরী আজি দেখিলা সকলে ॥ | 
এত শুনি সবে মিলি প্রণাম করিল। | 
গোরার আনন্দ কূপ উখলি উঠিল ॥ | 
হরিবোল হুরিবোল বলিতে বলিতে । 
ক্রমে উতরিয়া! প্রতু হেলিতে ছুলিতে ॥ 
ভাবসিন্ধ উলিল মধ্যাদা * লঙ্তিবয়া। 
কার সাধ্য রাখে আর প্রন্থুরে ধরিয়া ॥ 
উলটি পালটি পড়ে পৃথিবী উপরে । 
ক্রমে ক্রমে প্রবেশিল পুরীর ভিতরে ॥ 
(লোমাধি্চ কণেবর কাপিতে লাগিল। 
নয়ন ফাটিয়া যেন অশ্রু বাছিরিল ॥ 
কোথা হে দ্বারকানীশ এই কথা বলি। 
অশ্রু্লে ভাসা ইলা স্বারবতী স্থলী ॥ 
সব এলোথেলো! জটা খসিয়া পড়িল। 
অতি উচ্চরবে গোরা কাদিয়া উঠিল ॥ 
কি কৰ ভাবের কথ! কহনে না যায়। 
বার বার কষ বলি প্র্ছ কুকরার ॥ 
দ্বারকাধীশের বাড়ী যবে প্রবেশিলা । 
অমনি দ্বিগুণ ভাবে আনন্দে মাতিলা ॥ 
কদ্ধের স্কায় শিহরিল কলেবর ৷ 


ভাবে মাতোৱাকা প্রন্থ চুল ঢুল চায় । 
ছবারকাদীশের আগে ধঝশি লোটার ॥ 
চারিদিকে পড়ে যেন ভক্তি উছলিয়া । 
ফুলে ফুলে কান্দে মোর গোরা বিনোদিযা ॥ 





*  সধ্যাদা -লীমা । 
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নয়ন ুপদিয়া কৰু অস্তরেতে চায়। 
অন্তরের মধ্যে যেন কি দেখিতে পায় ॥ 
কখন বা উৰ্ধমূখে তাকাইয়া রঙে। 
নয়ন হইতে অশ্রু দর দর বহে ॥ 
কেরে দেখিয়া তনু পুলকে পুরিল। 
এক দৃষ্টে তার প্রতি চাহিয়া রহিল ॥ 
মন্দির প্রদক্ষিণ করে তিন বার । 
নম হয়ে প্রতিবার করে নমঞ্ধার ॥ 
অক্টাঙ্গে প্রণাম কবে গোরা বিনোদিয়া । 
তাহা দেখি ভর্গদেব পড়ে লোটাইয়া ॥ 
দ্বারকার মধ্যে ক্রমে হৈল জানা জানি। 
সকলে প্রতথর কথ! করে কাণা কাণি ॥ 
কেছ বলে সন্যাসী দেখিতে চল তাই । 
এমন সন্যাসী কেহ কু দেখে নাই ॥ 
কি কব ইহার কথ। কহনে না যায় । 
এমন সন্পঠাপী বুঝি না আছে ধরায় । 
এমন আশ্চর্য্য ভাব কু দেখি নাই । 
সঙ্গগাসীর কূপে গুণে বলিছারি যাই ॥ 
দেখিলে তাহারে ভক্তি উপজয়ে মনে । 
অশ্রু আসি দেখা দেয় আপনি নয়নে ॥ 
ইচ্ছা হয় সঙ্্যানীর সঙ্গে চলে যাই । 
বন্ধন কাটয়ে তারে দেখ যদি ভাই ॥ 
দেখিলে সংসারে আর নাহি থাকে রুচি । 
সেরূপ দেখিলে পাপী হয় সন্ত শুচি ॥ 
এমন দয়াল আর নাছি দেখ যায়। 
দয়া করে হরিনাম সকলে বিলায় ॥ 
মাখা ভরা টা পহিরণে বহির্বাস। 
দেখিলে তাহার কূপ পুরে অভিলাষ ॥ 
ঈশ্বরের অবতার দেখে বোধ চয় । 
ভক্তিরসে পূর্ণ সদা তাহার জদয় ॥ 
ভাবাবেশে সদা মত্ত নবীন সন্ন্যাসী । 
মাতাইা তুলিয়াছে দ্বারক! নিবাসী ॥ 
কাম নাই ক্রোধ নাই নাহি অভিলাষ । 
স্বারকাদীশের প্রতি অটুট বিশ্বাস ॥ 
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হরিনাম দান করে পাপীরে ডাকিয়া । 

তাহাকে দেখিলে চিত্ত উঠে তপাসিরা ॥ | 
এক পক্ষ দ্বারকায় থাকি গোরা রায়। | 
দ্বারকাপতির কাছে নিত্য আনে যায় ॥ J! 
নিত্য গিয়া দরশন করে প্রাণ ভরি। 
ভক্তি রসে মাতাইলা হবারকানগরী ॥ 


দ্বারকা নিবাসী যত ভক্তিপরায়ণ। 
প্রস্থরে দেখিতে সবে করে আগমন ॥ 
সকলের সঙ্গে প্রন ইষ্টগোষ্ঠী করে। 
কীর্ভন করিয়া সবে নাচে প্রেনতরে ॥ 
ধর্দের ভাবেতে পুরী করে টল মল । 
সকলের চিত্ত যেন হইল নির্দ্মল ॥ 
মন্দমন্দ বাঘ়ু সদা বহিতে লাগিল । 
পুশ্পগন্ধে চারি দিক্‌ যেন আমোদিল ॥ | 
সব লোক আনন্দিত প্রভুসঙ্গ পাইয়া । 
কিবা নারী কিবা নর সবে আসে ধাইর! ॥ 
চারিদিকে মঙ্গলের চিহ্ন দেখ! দিল। 
হরিনামে দিক সব প্রসন্ন হইল ॥ 

কিবা পাণ্ডা কিবা গৃহী সকলে মিলিযা। 
ধর্ম উপদেশ শুনে শ্রবণ পাতিয়া ॥ 

যেই জন নাহি বুঝে তাহারে বুঝায়। 
নানা বুলি বলি প্রদ্থু তাহারে মাততায় ॥ 
কখন ব। মোর প্রস্থ কাই মাহ বলে। 
কাই মাই বাত বলি বুঝায় সকলে ॥ 
কেমন বুঝায় লোকে সব্ধ শক্তিমান্‌। * 
উপদেশ শুনি সবে হইল অজ্ঞান ॥ 


কিবা জ্ঞানী কিবা মুর্খ সকলে আসিয়া । | 
পুলকিত হৈল সবে প্রভুরে দেখিয়া ॥ 





|| 
* শে দেশের লোকদের কণা বোঝা দার ন, | 


হারে মে তিনি কি ভাবে প্রাণের কথা মহ 
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এক দিন সন্ধ্যাকালে প্রস্থ ধীরে দীরে । 
উপনীত হৈলা গা কুষ্ণের মন্দিরে ॥ 
বহুতব লোক যার প্রহুর পেছনে | 
ভালমন্দ নাহি বলে শচীর নন্দনে ॥ 
মন্দিরের দ্বারে গিয়া অষ্টাঙ্গ করিল । 
তাহা ন্খি লোক সব গড়াগড়ি দিল ॥ 
জোড় হন্ত করি প্রন বহু স্তব করে। 
অমনি নয়ন হৈতে অশ্ৰঞ্জল ঝারে ॥ 
প্রেমরসে ডগমগ প্রভুর জদত । 

যে দিকে তাকার দেখে সব রুঞ্চময় ॥ 
চক্ষ মুদি কুষণ বলি ডাকিতে লাগিল । 
প্রেমন্তরে কলেবর শিহরি উঠিল ॥ 
সেইভাব বে জন লা দেখেছে নয়নে । 
মুছি অতি মূৰ্খ তারে বুঝাব কেমনে ॥ 
যেই খানে মরুক্ষেত্র কিছু মাত্র নাই । 
সেখানে বহাল নদী চৈতন্য গোসাই ॥ 
সমন্ত দেশের মধ্যে পাপী না রহিল । 
ভক্কি দিয়া পাপিগণে প্রস্থ উদ্ধারিল ॥ 
একদিন পাগ্ডাগণ আনন্দ করিয়। । 
মহামহোৎসব করে ভোগ লাগাই ॥ 
অতিথি বৈষঃবগণে করি নিখক্সণ | 
ক্ষার দধি পুরী আদি করে বণ্টন ॥ 
পঙ্গুদের মধ্যে গির। গোর! গুণমণি | 
প্রসাদ বন্টনপ্রন্থ করেন আপনি ॥ 
রজনীতে সবে মেলি কুটারেতে যাই । 
পরম আনন্দে মোর! রজনী কাটাই ॥ 
এইকূপে পক্ষ কাল ইঞ্টগোস্টী কলি । 
পরদিন ছাড়ে প্রস্থ দ্বারকা নগনী ॥ 


প্রস্থ বলে এইবার নীলাচলে যাব । 
নীলাচলে সবে মেলি আনন্দে কাটাৰ ॥ 
চল বি্ভানগরে যাইৰ সবে মেলি। 
এক! না যাইব পুত্ৰী রামরায়ে ফেলি ॥ 


৭৫ 





৭৬ 


“বড়ই ভজ্দনানন্দী রামানন্দ হন । 
তার কথ! মনে হৈলে জুড়ার জদন্ধ ॥ 
সাধকের শিরোমণি রামানন্দ রায়। 
নির্জনে বসিয়া রায় কুষণগ৭ গার ॥ 
হরেক» বলিতে য।হার অশ্রু বহে। 
বিরক্ত বৈষ্ণব তারে ভাগবতে কহে ॥ 
[চি যদি ভক্তি সহ ডাকে কু ধনে । 
তিতা জহা চলল 
ক্নঞ্চভক্ত রামানন্দ হয় পূজনীয় । 
রামানন্দরায় মোর প্রাণ হৈতে পরি ॥ 
প্রাণের সমান রামানন্দে ভালবাসি । 
পরম বৈষ্ণব রায় বিরক্ত সন্ন্যাসী ॥ 
বিষয়েতে অনাসক্র ভয় বাম রায় । 
নিত্য নাধারুফে, রায় দেখিবারে পায় ॥ 
বহু অর্থ রামানন্দ তৃণ সম গণি । 
প্রেম সহ ক্রঞ্চে ডাকে দিবস রজনী ॥ 
দেখিয়াছি রুষঃ বলি ডাকিতে ডাকিতে ৷ 
প্রেমে মত্ত হয়ে রায় থাকরে কীপিতে ॥ 
ক্ষণ নামে প্রেম অশ্রু বিপজ্জন করে। 
অজ্ঞান হুইয়া পড়ে পৃথিবী উপরে ॥ 
রায়ের বিরহ আর নাহি সহে প্রাণে। 
চল শীঘ্র যাই সবে রায় সন্নিধানে ॥ 


এই কথা বলি প্রভু বাহির হইল । 
শত শত লোক ভার সেছনে চলিল ॥ 
মিষ্টবাক্যে গ্রাম্য লোকে করিস বিদায় । 
খাড়ীর নিকটে চলে মোর গোরা রাত ॥ 
ভর্গদেব দল বল লয়ে আপনার ৷ 
শাড়ীর ধারেতে াসে হইবারে পার ॥ 


একে একে সকলেতে পার হয়ে আসি । 
গুজরাটে সানে মোর নদের সন্ন্যাসী ॥ 
আসশ্বিনের শেষ দিনে বরদা নগরে। 

ফিরে আসি প্রস্থ মোর হরিনাম করে ॥ 
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গোবিন্দ চরণ মুহি ভিক্ষা করিবারে। 
উপস্থিত হইলাম গৃহস্থের দ্বারে ॥ 

ফল মূল আটা চুপা যাহা ভিক্ষা পাই । 
শুদ্ধভাবে সেই গলি আনিয়া যোগাই ॥ 
বৃক্ষতলে আচ! করি প্রভু ভোগ দিল। 
প্রসাদ পাইয়া সবে ক্ুতার্থ হইল ॥ 
পরদিন যা করি বদ হইতে । 
দক্ষিণ ভাগেতে প্রভু লাগিল চলিতে ॥ 


বোল দিন পরে আসি নন্মদার তীরে । 
স্থান করি সবে মোরা নশ্মদার নীরে ॥ 
প্রস্থ বলে ভর্গদেৰ যাবে কোন ছলে । 
যাইবে কি মোর সঙ্গে তুমি নীলাচলে ॥ 
প্রন সন্মুশে ভর্গ হাত কচালিয়া। 


* বাল মুদি দক্ষিণেতে যাইব চলিয়া ॥ 


মোহন্ত আদিত্য বাজ বোম্‌ বোম্‌ নগরে 
ভক্তি সহ রপছোড় জী সেব৷ করে ॥ 
মোর পরণাম প্রস্থ করছ গ্রহণ । 

রুপা করি দেহ মোর মন্তকে চরণ ॥ 
এত বলি ন্ত্গদের লুটায়ে পড়িল । 

ছই হস্ডে পদযুগ চাপিয়! ধরিল ॥ 

র্গ বলে তুমি কু তুমি মোর হরি। 
ভিক্ষা দেহ চরণ প্ররিয়া যেন মরি ॥ 
আপনার লীলা খেলা আপনি দেখিতে । 
্বারকায় গেলে তুমি লোকেরে ছলিতে ॥ 
যাহোক মাথায় মোর দেহ পদ ভুলি । 
স্ুলাইতে না পারিবে আর নাহি তুলি ॥ 
প্রনথ বলে নতর্গ তুষি কেন হেন কহু। 
কেমনে এমন কথা আমারে বলহু ॥ 


- পথে পথে ভ্রমি মুহি হয়ে উদাসীন । 


অল্প নাই বঙ্গ নাই অতি দীন হীন ॥ 


= এই হুর অর্থ ভাল বোঝ গেল লা॥ 
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ভিক্ষার লাগি! মুহি ফিরি বারে দ্বারে । | সন্ধ্যাকালে সক লোক হরিধ্বনি করে। 

হেন বাক্য আর কভু না কহ আমারে ॥ | ইহা দেখি প্রস্থ মোর আনন্দে শিহরে ॥ 

কুঞচ ক্ষণ বল সদ! বিশ্বাস করিয়া ॥ | এই স্থানে থাকে এক দর স্রাঙ্মণ । 

কুষেণতে বিশ্বাস কৃষ্ণ দিবে মিলাইয়া ॥ তার ঘরে আছে এক লক্ষ্মীজনাদ্দন॥ .. 

চিদানন্দ ঘন সেই পরাৎ্পর হরি । | ভক্তি সহ পুজে বিপ্ৰ লক্ষ্মীদনান্দনে । ) 

ভাব তার পাদপন্ম ভবার্ণবে তরি ॥ ইহা শুনি প্রতু নার তাহার ভবনে ॥ - 

প্রেমভক্তি সহ ভাব হুরির চরণ । আতিবিথি * করে বিপ্র প্রহরে দেখিয়া । 

অবশ্য তোমারে তিনি দিবেন দর্শন ॥ বহু অভার্থনা করে অতিথি ভাবিয়া ॥ is 

বড়ই দয়াল হরি ভক্ত জন প্রতি । বিপ্রবলে আমি হই দরিড আ্রাঙ্গণ। 

চিন্তা কর তারে তিনি গতির গতি ॥ আমার ভবনে কেন গৈলা পদার্পণ ॥ 
রর সল্লগাসীর সেবা সুই করিব কেমনে ॥ 

ভি রবে পি গছনি ধৰ্ম্ম ন হৈল বুঝি আমার ভবনে ॥ 


অমনি ভর্গের দেহ পবিএ হইল ॥ 
জোড়হাতে দীড়াইয়া ভর্গদে চায় । 
চরিতার্থ হয়ে শেবে লইল বিদায় ॥ 
ভর্গসহ ছিল আর যতেক সগ্র্যাসী । 
প্রন্ুর সন্মুখে সবে দীড়াইল! আলি ॥ 
একে একে প্রভুর চরণে প্রণমিল । 
মিষ্ট বাক্যে প্রস্থ সবে বিদায় করিল ॥ 


প্রন্থ বলে কোন চিন্তা না কর ঠাকুর । 
যার স্থষ্টি তিনি খাস্ত দিবেন প্রচুর ॥ 
কার জন্ত কেব! ভাবে সকলি ত ভুল । 
লর্কাদা ভাবেন ক্রু শুন এই স্থল ॥ 
কর্তা বলে খেতে দেই আমিহ সকলে । 
তবে কেন বন্ধুহীন খায় বক্ষ তলে ॥ 
বন মধ্যে ক্ষুদ্র কাঁটে কে দেয় আহার । 
ভর্গদেব চলি গেলা দক্ষিণ বিভাগে । তবে কেন বিপ্র তুমি ভাব মিছে আর ॥ 
এটি সানা কয়ে SE 1 হেনকাপে এক বৈশ্য ব্রাহ্মণের ঘরে । 


মুদি রামানন্দ আর গোবিন্দ চরণ । হও চিনি আটা আনি যোগায় তাহারে ॥ 


নৰ্ম্দার ধারে করি সেদিন যাপন ॥ নদ 
পরদিন নর্্দার ধারে ধারে যাই । তোমার উপরে কা হযেছে প্রভুর ॥ 
লৌহ নগরে দিয়! সকলে পৌঁছাই ॥ শবগে দেখিহাছছি তব শক্মীনাদন। 

কিছু আটা আনিলাম মুহি ভিক্ষা করি। 55 

রুটি করি ভোগ দেয় প্রতু গৌর হরি ॥ [হজে নাহারণ তব হছে বাকে। 
হিরা snes স্বপ্নে নারায়ণ ইহা দেখালে আমাকে ॥ 
১8857 গত রাত্রি যোগে ইহা দেখেছি ্ৰপনে। 
প্রভাতে উঠিয়া কুক্ষী নগরেতে যাই ॥ দগ্ধ চিনি আনিয়াছি তাহার কারণে ॥ 
অনেক বৈষ্ণব এখা দেখিবারে পাই ॥ 1 নারায়শে দেহ বিপ্র পায়স রান্ধিয়।। 

যথা যাই তথা দেখি তুলসী কানন ৷ | এই কাণ্ড শুনি বিপ্র আকুল কান্দিয়া ॥ 


গ্রাম্য লোক মাত্রে দেখি রুষণপরায়ণ ॥ ____ আভিবিথি_ব্যন্তভ প্ৰদৰ্শন । 











প্রভু বলে নারায়ণ যোগায় আপনি ॥ 
বিপ্ৰ বলে ছুঃখী সুক্ি এ বে চমৎকার । 
প্রদ্থ বলে নারায়ণ + = *॥ 
বিশ্রী বলে ভেবেছিস্ু তোমার লাগিরা । 
- প্রস্থ বলে নারারণ দিলা যোগাইলা ॥ 
প্রন্থুর বদনপানে বৈশ্য তাকাইয়া । 

কি দেখিছে বার বার অজ্ঞান হইয়া ৪ 


বিপ্ৰ বলে বৈশ্ত তুমি কি দেখিছ ভাই 
বৈশ্য বলে ধন্ধ লাগিযাছে তাই চাই || 
শুন অহে বিপ্রবর কি কব তোমারে । 
স্বপ্পে নররূপে মুহি দেখেছি ইহাকে ॥ 
এই কথ! শুনি প্রন্থ বৈশ্য কহে আর । 
মিছে কেন গণ্ডগোল কর বার বার ॥ 
কারে দেখিয়াছ তুমি অলীক স্বপনে । 
তবে কেন গণ্ডগোল কর কারণে ॥ 
বৈপ্য ভাই তুমি সাধু বড় ভাগ।বান্‌ । 
তাই স্বপ্নে দেখা দিলা প্র ভগবান ॥ 
সামান্ত সন্যাসী মুহি ভোজনের তরে। 
উপস্থিত হইয়াছি ব্রাহ্মণের ঘরে ॥ 


বিপ্র বলে ওকথায কিবা প্রয়োজন । 
‘অতিথির সেবা লাগি ভাবে নারায়ণ ॥ 
প্রহরে ব্রাহ্মণ তবে বলিলা কান্দিয়া । 
আপনি লাগান ভোগ পারাস রাক্কিতা ॥ 
ঈঈবৎ হাসিয়া প্রকৃ পায়স রান্ধিল । 
নিকটে থাকিয়া বিপ্র টহল করিল ॥ 
প্রসাদ পাইল সবে আনন্দ কিয়া । 
নিজ হস্তে প্রকু দেন প্রসাদ বাটিয়া ॥ 
মহা মহোৎসব হৈল ব্ৰাক্ষণের ঘরে। 
পরদিন প্রাতে উঠি প্রভু বাতা করে ॥ 
খাত্রাকালে নিকটে আনিস বিপ্রবর । 
কাকুতি করিল কত জুড়ি ছটা কর ॥ 
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বিপ্র বলে কোথা হৈতে আইল দুগ্ধ চিনি । 


বিপ্রের নিকটে তবে লইয়া বিদায় । 
বাহির হইল প্রাতে মোর গোরা রায় ॥ 


খাতি দিয়াছিল * সেই বৈপ্ত লুকাইয়া। 
ধরিল প্রস্ুরে পথে পাছু পাছু গিয়া ॥ 
চরণ ধরিয়া বৈশ্য কান্দিতে লাগিল । 
দদ্ছাল চৈতন্ত তারে পরিয়া তুলিল ॥ 
প্র্থু বলে সাধু তুমি কি করহ ভাই। 
বৈশ্য বলে দয়া কর আমারে গৌসাই ॥ 
ছাড়িবার নহি চিনিযাছি আপনারে । 
পদধূলি দিয়! কুপা করহ আমারে ॥ 
হাসিয়া চৈতরু প্রত শ্রবণে তাহার 
ক্মধুর হরিনাম দিলা একবার ॥ 

তার পাপ ক্ষ হৈল প্রকুর কুপায়। 
সন্ধত্যালী হয়ে তবে বৈশ্য চলি যায় ॥ 
প্রভুর রূপার বৈশ্য বিষয় ছাড়িয়া । 
তুলসী কানন করি রহে দূরে গিয়া ॥ 
লোকের সহিত নাহি করে আলাপন । 
সদা ধ্যান করে কুষঃ মুঝখলীবদন ॥ 

মুখে বলে ওহে হরি মোরে দয়! কর । 
কূপ! এপাপীর সব তাপ হর ॥ 


| কুটারে বসিয়। থাকে গৃহে নাহি যায়। 


হরি বলি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা! মেগে খায় ॥ 


বৈশ্তরে করিয়। রূপা প্রস্থ বিশ্বস্ত । 
চলিল। জঙ্গল দিয়! ছাড়িয়া নগর ॥ 
গভীর জঙ্গল ভাঙ্গি মোরা সবে যাই । 
ছুদিন নগর গ্রাম দেখিতে ন। পাই ॥ 
ছুই দিন পরে যাই জঙ্গল ছাড়িয়া । 
আমঝোরা নগরেতে পৌহুছাই গিয়া ॥ 
ক্ষুধার জ্বালায় মানা ছট ফট ঝরি। 
নির্ষিকার প্রহু মোর বলে হরি করি ॥ 


* বাতি দিয়ান্িল সণ হইয়াছিল 
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শ্রন্থু বলে হরি যবে খাস্ত মিলাইবে। 
সেইদিন ভক্ষ্য পেয় আসিয়া জুটিবে ॥ 
দুই সের আটা মুহি ভিক্ষা করে আনি। 
যোল খানা রুটি প্রস্থ করিলা আপনি ॥ 
হেনকালে এক নারী বালক লইয়া । 
বলে কিছু দেহ মরি ক্ষুধার জিয়া * 
অল্প নাই বক্স নাই খেতে লাহি সাই । 
পথে পণে শিশু সঙ্গে ভিক্ষা মেগে খাই ॥ 
শুনিয়া তাহার বাণী প্রস্থ দয়াময় । 
আপনার ভাগ তুলে দিলেন তাহায় ॥ 
ছঃখিনী চলিয়া গেল সঙ্ধষ্ট হইয়া । 
অনাহারে দিলা প্রভু দিন কাটাইয়া ॥ 
রনীতে কিছু ফল ভিক্ষা মেগে ক্মানি । 
ফল সেব। করি প্র কাটায় রজনী ॥ 
লক্ষণের কুণ্ড এক আছে এইখানে । 
প্রভাতে শুনিয়! মোরা যাই তথা স্থানে ॥ 
নগরের প্রান্তে কুণ্ড মতি মনোহর ' 
পর্কাতে বেষ্টিত কুণ্ড অল্প পরিসর ॥ 
পিপাসায় শুদ্ধ ক জানকী হইলা । 
বাণ মারি এই কুণ্ড লক্মণ কাটিলা ॥ 
লক্ষ্মণ-কুণ্ড বলি প্রসিদ্ধ হইল । 

এই কুণ্ড মগাতীর্থ জানকী বলিল ॥ 
অতি রমীয় কুণ্ড অত্যন্ত গভীর । 
স্বান করি সুশীতল হইল শরীর ॥ 

এই তীৰ্থে স্থান করি গোর। দয়াময় । 
হুরিধবনি করে শুনি চিত্র জব হয় ॥ 


পরদিন যাই বিন্ধাগিরির উপর । 
যেইখানে শোভা পায় মন্দুরা নগর ॥ 
পর্বতের মাঝে এক গুহার ভিতরে । 
একজন তপস্বী থাকিয়া তপ করে ॥ 
তপস্বীর কথা শুনি মোর গোরা রার। 
সেইখানে তপনস্বীরে দেখিবারে যার ॥ 





ধ্যানেতে আছেন বলি সন্যাসী ঠাকুর । 
তপস্বীর সুষ্ধি হয় অতি স্মধুর ॥ 
গলিষ্ড কাঞ্চন সম অঙ্গের বঙণ।  - 
চারিদিকে বাহিরিছে তেজের কিরণ ॥ 
দীর্ঘ দীর্ঘ নখ পড়িয্াছে পালটিরা । 
শ্বেত শক্র পড়িয়াছে জদয় ঢাকিয়া ॥ 
অস্থি চৰ্ম অবশিষ্ট ক্ষীণ কলেবর । 
দেখা যাইতেছে তার শরীরে পঞ্জর ॥ 
নিশ্চল ভাবেতে আছে উলঙ্গ হুইয়া । 
ভক্তির উদয় হৈল সে সূর্য দেখিয়া ॥ 
কাঠের নুরতি সম দেখ্বারে পাই । 
চক্ষু মেলি বার বার মুখ পানে চাই ॥ 
মহাপ্রভু সন্মখে গিয়া দাওাইলা । .. 
তপস্বী ভাঙ্গিয়! ধ্যান চাহিতে লাগিল! ॥ 
যেই ক্ষণে চারি চক্ষে হইল মিলন। 
অমনি তপস্থিবর হাসিলা তখন ॥ 
তপস্বীর সঙ্গে প্রভু ইষ্টগোষ্ঠী করি। 
পর্বতের নিয়ে আসে মণ্ডল নগরী ॥ 


বামে শোভে বিন্ধাগিরি নর্শ্মদ| ডাহিনে। 


| তথা হৈতে দেবঘর যাই তিন দিনে ॥ 


একজন কুষ্টরোগী ছিল দেবঘরে । 
এই রোগী আদি নারায়ণ নাম ধরে ॥ 
বণিকের শ্রেষ্ঠ হয় আদি নারায়প । 
বহু ধন আছে কিন্তু সদ! ক্ষ মন ॥ 
গ্রামের বাহিরে এক বট বৃক্ষ আছে। 
দয়াময় প্রভু গিয়া! বৈসে তার কাছে ॥ 
প্রভুর শোভায় চারি দিক আলো করে। 
লোক জানাজানি ক্রমে হইল নগরে ॥ 
সন্যাসী দেখিতে আসে ছুই চারি জন । 
নগরেতে যাই মুহি ভিক্ষার কারণ ॥ 
রামানন্দ যার তবে পুষ্প আনিবারে। 
গোবিন্দ চরণ গেলা নদীর কিনারে ॥ 


৭ 


= স্রাক্ছিন 


সেদিন ভিক্ষায় পাই আতপ তঞ্ুলা । 
রামানন্দ লয়ে ক্মাসে নানাবিস কুল ॥ 
স্বান করি প্রভু'মোর পুজা আরস্তিল। 
গোবিন্দ চরণ শুষ্ক কাষ্ঠ আনি দিল ॥ 
ভোগ দিয়া নাম আরস্ডিলা গোরা রাস । 
করিতে করিতে নাম পুলক বাঢ়য় ॥ 
প্রেমে গদ গদ তঙ্গু নাচিতে লাগিল । 
অজ্ঞান হইয়া শেষে ধরায় পড়িল ॥ 

এই কখ। শুনি তথ। বহু লোক আছে । 


সেই কুষ্ঠ রোগী আসি গড়াইলা। পাশে ॥ 


নারারণ আলি কাদে জুড়ি ছটা কর। 
নিস্তার করহ বলি কাদিলা বিস্তর ॥ 
পরম বৈষ্ণব হয় আদি নারায়ণ । 
তাহারে করিতে দিলা প্রসাদ ভক্ষণ ॥ 
ভক্তিসহ প্রসাদ করিয়া উপযোগ । 
তখনি তাহার দুর হৈল কুষ্ঠ রোগ ॥ 
কুষ্ঠ রোগ দুর হৈল প্রসাদ পাইয়া । 
বহু রোগী আলে এই সংবাদ শুনিয়া ॥ 
__ সঙ্কট দেখিয়া গ্রন্থ চাছিতে লাগিল । 
__ মোর পানে চেয়ে তবে ইঙ্গিত করিল ॥ 
যাত্রা করিলাম সুহি খড়ম লইয়া । 
সেই ছলে প্রস্থ চলে নগর ছাড়িয়া ॥ 
আদি নারায়ণ তবে সঙ্গে সঙ্গে যায়। 
প্রতু বলে মুক্ত হৈলে কুষ্চের রূপায় ॥ 
তবে কেন মোর সঙ্গে কর আগমন । 
রে গির। ভাব সদা কষে চরণ ॥ 
আদি নারায়ণ বলে ঘরে নাহি বাব। 
দেশে দেশে আপনার সঙ্গেতে ফিরিব ॥ 
প্রভু বলে ঘরে গিয়া ভোগ কর ধন। * 
নারায়ণ বলে ধনে কিব! প্রয়োজন ॥ 















St গোবিন্দ দাসের করচা 


যদি মোরে সঙ্গে নাহি লহ দয়াময় 
কুটীর বান্ধিয়া মুহি যাপিব সময় ॥ 
প্রন্থ বলে কর গিয়া তুলসী কানন। 
সেই খানে বলি কর সময় যাপন ॥ 
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সব ত্যাগ করি। 
আনি নারায়ণ সুখে বলে হরি হরি ॥ 
সাধু শ্রেষ্ট হৈল সেই আদি নারায়ণ | 
কুষণ নাম করি করে সময় যাপন ॥ 
চরণে প্রণাম করি আদি নারায়ণ | 
করিল! প্রন্থর কাছে বিদায় গ্রহণ ॥ 


ত্রিশ ক্ষোশ দুরে হয় শিবানী নগর । 
ছুই দিনে সেই খানে যায় বিশ্বপ্তর ॥ 
মলয় পর্ববত শিবানীর পুর ভাগে। 
সেইখানে যায় প্রন কু সন্রাগে ॥ 
মলয় পর্বত প্রস্থু করি দরশন । 
চণ্ডীপুর নগরেতে করে আগমন ॥ 
ছ্ীপুরে চণ্ডী দেবী দরশন করি। 
রায়পুর যাগ গোর! করিয়া ছুরি ॥ 
বহুলোক রায়পুরে দরশন আশে । 
উপস্থিত হৈল! আসি চৈতন্যের পাশে ॥ 
জীবের ভুদ্দশা দেখি মোর গোরা রায়। 
ঘরে ঘরে হরিনাম আনন্দে বিলায় ॥ 


প্রন্থ বিগ্যানগর মাইল! অতঃপর । 
রামানন্দ দেখা করে যোড় করি কর ॥ 
রামানন্দ রা আসি প্রণাম করিল।। 
হাত ধরি তুলি প্রচ তারে কোল দিলা ॥ 
পরম বৈষ্ণব রায় দূরে পিছাইয়!। 


“ কান্দিতে লাগিল বহু বিনয় করিয়া! ॥ 


প্রদ্থ বলে রায় তুহু চল মোর সাথে | 
এক সঙ্গে গর! হেরি প্রস্থ জগনাথে ॥ 











= এই ব্যাক্তি সঙ্গে খাকিলে চৈতন্কদেবের | হার পাচ্ছ পাচ্ছে ছুটিবে, এই আশঙ্কার সম্ভবতঃ 
কপি কথ চার হইলে এবং হো: তিনি তাহা সঙ্গে নিতে সিম হইলে 





গোবিন্দ দাসের করচা 


তুমি আমি আর ভট্ট নীলাচলে গিয়া ॥ 
করিব হরির নাম সাধ মিটাইরা ॥ 
তব সঙ্গে তন্ধ কথায় বড় সুখ পাব। 
এস তুমি মোর সঙ্গে নীলাচলে যাব ॥ 
আপনি চলুন অগ্রে রায় ইহ! বলে। 
কিছু দিন পরে মুছি যাব নীলাচলে ॥ * 


এত শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসির । 

. চলিলা উত্তর ভাগে প্রভাতে উঠিয়া ॥ 
সেই দিন অতিক্রম করি বহু দূর । 
ছয় দিনে চারি জনে যাই রাত্বপুর ॥ 
রন্বপুর ছাড়ি মোরা মহানদী পাই। 
তার ধারে ধারে সবে পূর্ব্বভাগে যাই ॥ 
কিছু দুরে মহাপ্রদু স্বর্ণ গড়ে গিয়া । 
নগরের শোভা প্র দেখে নিরখিয়া ॥ 
আশ্চর্য) গড়ের শোভা কি কহিব আর । 
চারি দিক দেখিয়া লাগিল চমৎকার ॥ 





+ এখানে তত চনিতাস্ুতের সঙ্গে কৰচাৰ 
বর্ণনার বেশ ক্যা আছে। 
আনু কষছে এখা মোষ এ নিমিত্ত আগমন । 
তোম লক্ষে নীলাচলে করিব গমন ॥ 
রান কহে প্রভু আগে চল নীলাচল । 
মোর সঙ্গে হাতী ঘোড়া সৈস্যা কোলাহল ॥ 
দিন দশে ইহ! সব করি সমাধান । 
তোমার পাছে পানে আমি করিব প্রয়াণ ॥ 
ই চস > । ১৯৯ 
এখানে আমাদের এই বক্তব্য বে যে স্থানে 
মহাপ্রভুর পনিদ্ধ পররিকংতের। উপস্থিত ছিলেন এবং 
ছাদের সুখে শুনিয়া চর্িতকারের বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন, সেই সেই স্থানের বর্ণনার সঙ্গে করচার 
বিশেষ বকা দৃষ্ট হইতেছে । কিন্তু যেশানে অস্বকাতরেরা 
জনক উপর নির্ভর করিছ। লিণিয্াছেন, তাহাদের 
পুস্তকের তত্তৎ স্থলের সঙ্গে করচার বিবরপের আতই 
অনৈক্য দৃষ্ট হয়। 
১১ 





শাস্তীশ্বর নামে রাজা এই গড়ে থাকে । 
এই কথা দূত গিত বলিল! রাজাকে ॥ 
মোদের সংবাদ শুনি রাজা মহাশর। 
প্রতুরে দেখিতে আসে করিস বিনয় ॥ 
পরম ধার্ন্দিক রাজা প্রদ্ধুরে দেখিয়া | 
জোড় হস্তে তৃমিতলে পড়ে লোটাইর! ॥ 
রাজ! বলে শুনহ সর্যাপী মহাশয় । 
পবিত্র করহু আজি আমার আলয় ॥ 
আজি রুপা করি ভিক্ষা লহ মোর থরে 
এই বলি রাজা বহু স্তব স্ততি করে ॥ 
ইহা শুনি প্রস্থ তাকাইয়। মোর পানে। 
ভিক্ষা চাহিলাম মুদি ভু”তির স্থানে ॥ 
প্রচুর আনিয়া ভিক্ষা মহারাজ দিল! । 
ভিক্ষা দির! জোড় হন্তে দাড়ায়ে রহিল! 
অপরাহ্ে মহারাজ বিদায় হইল । 
বৃক্ষতলে মহা প্রন্থ রজনী যাপিল ॥ 


প্রভাতে সন্বলপুর সবে মোরা যাই । 
সন্ধ্যার সময়ে গিয়া সেখানে পৌছাই ॥ 
পর্বতে বেষ্টিত পুরী বড় শোভা! পায় । 
আনন্দে সন্বলপুরে রজনী কাটায় ॥ 
দশ ক্রোশ দুরে হয় ভ্রমর! নগরী । 
সেই খানে মহা প্রন্থ হৈলা আঞ্জসারী ॥ 
বহু বৈষ্ণবের বাস ভ্রমর! নগরে । 

এই খানে চারি দিন প্রভু বাস করে ॥ 
বিষ্ণু রুদ্র নামে এক উড়িয়া ব্রাহ্মণ । 
এই খানে থাকি করে কুষেণর সেবন ॥ 
বিষ্ণু কত্র বিপ্র হয় বড় ভক্তিমান । 
তারে দেখিবারে প্রস্থ হৈলা আগুষান্‌ ॥ 
বিষ্ণু রুদ্র সহ প্রভু ইষ্টগোটী করি। 
আনন্দে চলিয়া বায় প্রতাপনগরী ॥ 
এই নগরীর লোকে হরিনাম দিয়া । 
দাঁসপাল নগক্তে গেলেন চলিয়া ॥ 





ই) 2] 








৮২ 


পাৰও্ড মায়াবী ছঃখী যে যেখানে ছিল। 
হক্সিনাম দিয়া প্রত্থ সবে মাতাইল ॥ 
সর্বদা থাকয় গোরা আনন্দে মাতিয়া । 
কত পাপী উদ্ধারিলা হরি নাম দিরা ॥ 
পর দিন রসালকুণ্ডেতে মোরা যাই । 
সেই স্থানে কৃর্্ম দেবে দেখিবারে পাই ॥ 
কৃর্স্মদেবে দেখি প্রভু প্রেমে মাতয়ারা ৷ 
ঝর ঝর ছনয়নে বন্ধে অক্রধারা ৷ 
জোড় হস্তে বহু স্তব কষ্দেবে করে। 
আছাড়িয়া পড়ে প্র ভূমির উপরে ॥ 
বসালকুণ্ডের লোক বড় ভক্তিহ্বীন। 
ইহ। দেখি প্রন তথ! রহে তিন দিন ॥ 
কিবা নর কিবা নারী সকলে ডাকিয়া । 
উদ্ধার করেন গ্রন্থ হরিনাম দিয়া ॥ 
প্রভুর ক্লপায় সবে মাতিয়া উঠিল । 
তক্কিসহ হরিনাম করিতে লাগিল ॥ 
এইস্থানে ছিল এক মাড় ক্ষণ । 
তার পুত্র প্রতুলঙ্গে করিল মিলন ॥ 
ব্রাহ্মণের পুত্র বলে মোরে দয়া কর। 
পদধূলি দিয়া প্রভু মোর দুঃখ হর ॥ 
অত্যন্ত পাষণ্ড মুহি কিছু নাহি জানি । 
ভক্তি দিয়া মোরে ত্রাণ করহ আপনি ॥ 
মোর পিতা ক্ুষ্ণনাম সহ্থ নাহি করে। 
কুপা করি ভক্তি দেহ টানার অন্তরে ॥ 
এই দুঃখ বড় পিতা কুষণছেবী হয়। 
সার মনে ভক্তি দেহ প্রত দার ॥ 
বৈষ্ণব দেখিলে পিতা করে তিরস্কার । 
দয়া করি খুচাও সমস্ত পাপ তার ॥ 
শুনিয়াছি তুমি নাকি রুপার আলয় । 
এই ভিক্ষা দেহ মোরে অহে দয়াময় ॥ 


শুনিহা শিশুর পৃষ্ঠে প্রভু হাত দিলা । 
অমনি তাহার চিত্তে ভক্তি উপজিলা ॥ 
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এই কথা শুনি বিপ্র ক্রোধে অন্ধ হৈছ।। 
যষ্টি হাতে প্রভুর নিকটে এলো ধাইয়া ॥ 
বিপ্র বলে শুন অরে ভু দুরাচার । 

এক মাত্র পুত্র নষ্ট করিলি আমার ॥ 
এই যষ্টি দিয়া তোরে আঘাত করিব । 
কে তোরে করিবে রক্ষা এখনি দেখিব ॥ 
জোড় হন্ডে কান্দি বলে ব্রাহ্মণ কুমার । 
দয়াময় অপরাধ ক্ষমহ পিতার ॥ 
নিতান্ত অজ্ঞান পিতা না চিনে তোমানে। 
চরণের দাস বলি ক্ষমহ আমারে ॥ 

এই শুনি মাড় যারে তাড়না করিয়া । 
ছুই চারি জন লোক উঠিল ঝীকিয়া ॥ 
মাড় ব্রাহ্মণ কারু বাক্য না শুনিল। 
ষষ্টিহতে চৈতন্তেরে মারিতে উঠিল ॥ * 
বিপ্র বলে মোর পুত্রে বৈ্চব করিয়া । 
সঙ্গে করে লয়ে যাবি তুই তুলাইয়৷ ॥ 
ছেলে তুলাইয়। তুমি যাইবে কোথায় । 
এইবার দণ্ড করি বুঝিব তোমার ॥ 
বহত সন্ন্যাসী মুহি দেখেছি নয়নে । 
এইবার শিক্ষা তুহি পাবি মোর স্থানে ॥ 


* গোবিল্মর কর্চা ভিন্ন অন্ধ কোন এস্থে 
| হচভক্কৰেৰ সম্বন্ধে সমস্ত সমল সত্য কখ। লিখার একস 
সাহস দুষ্ট হয না । শেনিনীপুৰে ধনী কেশৰ সাম 
| আহা উপদেশ আজ করে নাই, (১৬ পৃঃ), বপরাপর 
স্থলে এইজপ বর্ণনা আছে, "কোথাকার পাগল 
এসেছে কেহ বলে" ৩৯ পুঃ । “কেহ বলে ওরে তাই 
লেই ক্ষেপা মায়। হরি হরি বলি সবে ক্ষেপাও 
ইহা ৪" (১৯ পুঃ) এইকূপ উল্লেখ অনেক সবলে আছে। 
| পরবতী সাহিত্যে চৈতস্বেৰ একেবারে বিঅধ হৰয় 
ছাড়াইন্াছেন। হার সথন্ধে এতটুকু অসম্মানকর 
| কৰা কাহারও সহ হয় নাই। কিন্তু তাহ! সন্বেও 
এই শষ্টৰাগী লেসকের ৈতস্তক্তি অতুলনীয় । 
পানী তাপীরা পরতুক্ষে সর্বদাই ডিনিতে পারে নাই, 
তাহাতে কি তাহার গৌরব ক্ষন হইয়াছে? ন! সত্য 
কথার লোকে তাহা আরও ডন্দল হইয়াছে? 











গোবিন্দ দাসের করচা ত 


হাসিয়া চৈতন্ত বলে শুন মোর ভাই । 
আমারে মারিতে হৈলে হরিনাম চাই ॥ 
যত বার হরিনাম উচ্চারিবে। 
ততবার যষ্যাঘাত করিতে পাইবে ॥ 
ক্রোধ করি যদি মোরে মারিবারে চাহ । 
তবে হরে রুষঃ নাম বদনে বলহ ॥ 

এই দেখ পৃষ্ঠ পাতি দিলাম তোমারে । 
একবার হরি বলি মারহ আমারে ॥ 
পুনঃ এই কথা শুনি বিপ্রের হনয় । 
হাত জোড়ি অনুর সম্মুখে পুনঃ কয় ॥ 


শিশু বলে পু ক্ষমা করহ পিতারে। 
নরক হইতে ত্রাণ করহ উহার ॥ 
আপনার পাদপঞ্মে এই ভিক্ষা! চাই । 
লোকে খেন নাছি বলে নিঠুর নিমাই ॥ 
তবে তারে বলে প্রতু ঈবৎ ছাসিয।। 
জনম লইলে তুমি যে বংশে আসিয়া ॥ 
সেই বংশে কাহারে! নরক ভয় নাই । 
কোটি পুরুখের হবে বৈকু্ঠেতে ঠাই ॥ 
এত কি ব্রাহ্মণের প্রতি তাকাইয়া। 
বলে বিপ্র হরি বল আমারে মারিয়া ॥ 
তোমার কঠিন হিয়া সরুত্থলী প্রায় । 
রসাল হউক আজি রুষেগর কপার ॥ 
মোরে মার পাহে বিপ্র কোন ক্ষতি নাই । 
একবার হরে কুষণ মুখে বল ভাই। 
শুনি হেন বাকা বিপ্র কাদিয়। উঠিল ॥ 
ভয়েতে প্রন্নাব বঙ্গে করিয়া ফেলিল ৷ 
ভয়ে জড় সড় বিপ্র দেখিতে না পায়। 
আনন্দে আকুল হয়ে পড়িল ধরায় ॥ 
এর প্রভাবে বিপ্র আকুল হইয়া । 
ছই হাতে দুই পদ ধরিল চাপিয়া ॥ 
বিপ্ৰ বলে দরাময় নিবেদি তোমারে । 
নরক হইতে ত্রাণ করহ আমারে ॥ 





অপরাধ করে বড় পাইয়াছি ভয় । 
কুপা করি সপরাধ ক্ষ দায় ॥ 

না বুঝিয়া কত কথা৷ বলেছি তোমারে । 
দও দাও রক্ষা কর যে হয় বিচারে ॥ 


ব্রাহ্মণের নৈক্ক দেখি গোরা বিনোদিয়া। 
হরিনাম সখ! কর্ণে দিলে: ঢালিয়া ॥ 
কতার্থ হইল বিপ্র শুদ্ধ হৈল মন । 
বিদায় লইল শেষে ধরিয়া চরণ ॥ 

পাষণ্ড আঙ্গণে প্রভু করিয়া উদ্ধার । 
খাবিকুল্যা নদীতীরে হৈল আগুসার । 
নদীর উভয় ্টীরে বহু খবি থাকে। 

সবে মিলি শন্যর্থনা করিল গোরাকে ॥ 
যবে প্রত খধিকুলা1 নদীতে আইলা । 
এই বার্তা ক্রমে গিরা পুরীতে পৌছিলা ॥ 
তিন রাত্রি থাকি প্রন এনদিকৃলয| ধামে। 
ক্রষিকূলয| পবিত্র করিলা হুরিনামে ॥ 


আলালনাখের কাছে প্রভু যবে আসে। * 
গদদাপন মুরারি ছুটিয়। আইল পাশে ॥ 

খঞ্জন আচাশ্য আসে গাঢ় অন্থরাগে । 

খোড়া বটে তৰু আইসে সকলের আগে ॥ 
সার্কভৌম আসে দুই ডঙ্কা বাজাইয়া। 
নৱহরি দেখ) দেয় নিশান লইয় ॥ 











5. জিতচ্িতান্বত আছে খে সআলালনাখে 

সংকাদ পাইনা পরিকরেরা আসির। জুটি ছিলেন । 

জগলানন্দ দামোদর পণ্ডিত মুকুন্দ । 

নাচি চলিল দেহে না ধরে আনন্দ ॥ 

োপীনাখাচাৰ্য চলে আনন্দিত হঞা। 

অনু মিলিল সবে পথে নাগ পাঞা ॥ 

শমাবেশে সব! কৈল আলিঙ্গন । 

জেমাবেশে সবে করে আনন্দে কীর্তন ॥ 

সাৰ্ব্বভৌম ভটাচাব্যে আনন্দে চলিলা । 


সমুজের তীরে আসি প্রতুরে মিলিলা ॥ 
থা, সম পঃ ১৬৯৯২৯ 

















হরিদাস রামদাস আর ককদাল । 

ব্যগ্ৰ হয়ে আলে সবে ঘন বহে স্বাস ॥ 
'জগন্াথ নাস আর দেবকী নন্দন । 
ছোট হরিদ/স আর গায়ক লক্ষণ ॥ 
বিক্ণুদাস পুরীনাস আর দামোদর । 
নারায়ণ তীর্থ আর দাস গিরিধর ॥ 
গিরি পুরী সর্বতী অপংখা ব্রাহ্মণ । 
শ্রভুরে দেখিতে সবে করে আগমন ॥ 
রামশিঙ' ৰাজাইতে বড়ই পশ্ডিত। 
বলরাম দাস আসে হরে পুলকিত ॥ 
শত শত পর্ডিত গৌসাই দেশা দিল। 
আনন্দে আমার চিত্ত নাচিতে লাগিল । 
কেছ নাচে কেছ হালে কে গান গার । 
এক সুখে সে আনন্দ কছনে না যায ॥ 
হাজার হান্দার লোক প্রহুকে ঘেরিরা । 
নাম আরস্ভিলা সবে আনন্দে মাতিয়া ॥ 
মুরারি মুকুন্দে প্রভু কোল দিতে গেলা । 
ধাটু নিকটে গুণ ঢলিয়া পড়িলা ॥ 


সিদ্ধ রুষ্চদাল নাসি প্রণাম করিল। 
হাত ধরি তুলি তারে প্রন্থ মালিঙ্গিল ॥ 
একত্র মিলিয়া আর আর ভক্তগণ । 
প্রভহুকে লইতে সবে করে আগমন ॥ 
মাদল বাজার যত বৈ্বে॥ দল । 
আনন্দে করয়ে প্রকুর আঁখি ছল ছল ॥ 
কীর্তন করছে বত বৈষ্ণব মিলিরা। 
মাথ৷ ঢুলাইয়া নাচে গোরা বিনোদির়া ॥ 
খজনে দেখিয়া প্রন দিয়া হরি গোল । 
ছুই বাছ পশারিয়া তারে দিলা কোল ॥ 
নাচিতে লাগিল গোর। বাছ পশারিয়া । 
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দয়া করি পদতলে দল মোর দেহ। 
তবে ত জানিৰ প্রস্থ মোর প্রতি স্গেহ ॥ 
এত বলি সার্বভৌম গড়াগড়ি যার । 
তাহারে তুলিয়! জালিয়ে গোরা রায় ॥ 
এই কূপে হরিধবনি করিতে করিতে । 
পরনুরে লইর। সবে চলিলা পুরীতে ॥ 
শ্বেত নীল বিচিত্র পতাকা শত শত। 
শু ওছু শব্দ করি ডঙ্কা বাজে কত ॥ 
কেহ নাচে কেহ গায় আনন্দে মাতিয়া! | 
এক দৃষ্টে কত লোক রহিল চাপিয়া ॥ 
হেলিতে, ছুলিতে যায় শচীর দুলাল । 
মধুর সবদ্গ বাজে শুনিতে রসাল"॥ 

হন্ত তুলি নাচিতে লাগিল গণাধর । 
বখুনাথ দাস নাচে আর দামোদর ॥ 
প্রন পুছে রখুনাখে আদর করিয়া । 
বড়ই আনন্দ পাই তোমারে দেখিয়া ॥ 
ঘুনাথে কোল দিতে যান গোরা রান । 
রঘুনাথ পদতলে পড়িয়া লুটায় ॥ 


মাঘের তৃতীয় দিনে মোর গোরা রায়। 
সাঙ্গোপাঙ্গ সহ মিলি পৌছায় ॥ 
অপরাড়ে মহা প্রন্থ পুরীক্চে পৌছিলা । 
কোটি কোটি লোক তথা আসি বাকি দিল! ॥ 
ধূলাপায় প্রভু বহ লোক করি সাথ। 
হেরিলেন মন্দিরে প্রবেশি জগন্নাথ ॥ 

এক দৃষ্টে মহাবিফু দেখিতে দেখিতে । 
দর দর প্রেম অশ্রু লাগিল বহিতে ॥ 
একেবারে জ্ঞানশৃন্ত হয়ে গোরা রায় । 
অমনি আছাড় খেয়ে পড়িল ধরায় ॥ 
এলাইল অটাঙুট খসিল কৌপীন। 
খুলাস্গ ধুসর তন্থ যেন অতি দীন ॥ 
চারিদিকে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ । 
সার্ধভৌম ক্রোড়ে তুলে করিল! ধারণ 
লোমাঞ্চিত কলেবর কনের প্রায় । - 
বহিতে লাগিল ঘৰ্ম্ম সহজ ধারায় ॥ 





গোবিন্দ দাসের করচা 


চেতনা পাইয়া প্রত উঠে দাড়াইলা । 
একচৃষ্টে মহাবিকু দেখিতে লাগিলা ॥ 
সা্ক্মতৌম বলে প্রতু দেখি নিঙ্গকূপ । 
উলিয়া উঠিল তোমার ভাবকূপ ॥ 
আপনার সৃস্টি দেখি লোক শিখাইতে। 
মহাভাবে মত্ত হয়ে লাগিল৷ কান্দিতে ॥ 
সন্মুখে অচল বিষ্ণু তুমি ত সচল । 

তবে কেন কান্দি প্রন কর বহু ছল ॥ 
তুমি ত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ অজেন্-নন্দন । 
তবে কেন অন্ধা কর আমার নয়ন ॥ 
যে না বুঝে তার কাছে কর ভারি তুরি। 
মোর কাছে নিজরূপ ন' করিছ চুরি ॥ 
গোবর্দ্ধনধারী তুমি বৃন্দাবনপতি । 
গোপীর।জীবন তুমি অগতির গতি ॥ 
জনযিলে যছুবংশে তারা! না চিনিল। 
ছর্ভাগা যাদবগণ কিছু না বুঝিল ॥ 
হাতে পেয়ে না ছাড়িব সুহিত তোমারে । 
বংশী/ধরি নিজরূপ দেখা ও)আমারে ॥ 
তব বক্ষে স্বর্ণ পাঞ্চালিকা আছে লেখা । 
যার তেজে কালরূপ নাহি যায় দেখা ॥ 


প্রু বলে সার্ধভৌম গার কথ। কহ। 
আতাল পাতাল কথা কেন না বলহ ॥ 
মিছে ব্যগ্ৰ হয়ে কেন কহ নানা বাত । 
শুনিয়া তোমার বাক্য কর্ণে দেই হাত ॥ 
আমারে কহিয়া তুমি;অ্রজেন্দ-নন্দন । 
কেন মোরে অপরাদী কর অকারণ ॥ 
তব সুখে রুষ্ণকথা অন্ত সমান । 
কহ ভট ক্ুষঃকথা। জুড়াক পরাণ ॥ 
ভট্ট বলে যাহা বলাইবে প্রতু তুমি। 
তাহা ভিন্ন কি কহিব নর-পশু আমি ॥ 
গ্রন্থ বলে বহু বাক্যে আর কাজ নাই । 
চল আজি স্বস্থানেতে সবে গিলে যাই ॥ 
আরতি দেখিয়া কাশী মিএের সদনে ॥ 
- উপনীত হৈলা আসি সাঙ্গোপাঙ্গ সনে ॥ 
শি 





হেনকালে সার্বভৌম প্রসাদ লইরা । 
সেইখানে উপনীত হুইল আসিয়া ॥ 
প্রসাদ বন্টন করে গোরা! বিনোদিরা । 
সকলে আনন্দ করে প্রলাদ পাইয়া ॥ 


প্রকাণ্ড আঙ্গিনা কাণী মিশ্রের সদনে । 
বহুতর লোক আসে প্রস্থ দরশনে ॥ 
খাকিরা মিশ্রের গ্রহে গোর! দর্নাময় । 
পরম আনন্দে নিত্য রষ্ণগুণ গার ॥ 
কত লোক আসে যায় কহিব কেমনে । 
নিতা নব নব সুখ মিশ্ৰের ভবনে ॥ 
লোক মূখে শুনিয়া! প্রকর আগমন । 
কত গোৌড়ৰাসী আসে করিতে দর্শন ॥ 
প্রসাদ আনরে নিত্য ভট্ট মহাশয় | 
প্রসাদ পাইয়। প্ররুর আনন্দ উদয় ॥ 
আনন্দে প্রসাদ লয়ে গোরা বিনোদিয়া । 
সকলের হাতে দেন প্রসাদ বাটিয়া ॥ 
নাম-সন্ধীর্ন হয় প্রসাদের আগে । 
সকলে প্রসাদ খার প্রেম অঙ্গরাগে ॥ 
ধন্য হইলাম আজি এই কথ! বলি। 
আনন্দে সকলে নাচে দিয়া করতালি ॥ 
রামানন্দ বন্ছ আর গোবিন্দ চরণ । 
বিদায় লইর! গৌড়ে করিল! গমন ॥ 
পুনরায় গৌরাঙ্গের দরশন লাগি। 
শত শত লোক-আসে হৈয়| অনুরাগী ॥ 
প্রীবাস কেশব দাস সিদ্ধ হরিদাস । 
সকলে মিলির। আসে চৈতক্কের পাশ ॥ 
শাস্তাচাহ্য বিপ্রদাস রূপ সনাতন ॥ 
বাকি বাধি আইল! করিতে দরশন ॥ 
আনন্দে মাতিছ সবে হরিনাম করে। 


| দয়াল চৈতন্ত ভক্তি দেন ঘরে ঘরে ॥ 


কে লবে রে হরিনাম এস মোর ভাই । 
ইহা বলি হরিনাম বিলায় নিমাই ॥ 











৬. গোবিন্দ দাসের করচা 


মহাতীর্থ পুরী হৈল শানন্দের বাম । 
আবাল বলিতা বৃদ্ধ করে হরিনাম ॥ 
পণ্ড পক্ষী নাচে নাম শ্রবণে শুনিয়া । 
সন্মুখে সমুক্র নাচে বাহু পশারিয়া ॥ 
বুড়া নাচে বুবা নাচে নাচে শিশুগণ । 
কুলবধূ পথে আলি করে দরশন ॥ 
একদিকে নদীপতি লাচিতে লাগিল । 
অন্তদিকে প্রেমসিন্ধ উখলি উঠিল ॥ 
যেন প্রেমে মত্ত হয়ে বৃক্ষ লতাগণ । 
হিম পাত ছলে করে অশ্রু বরষণ ॥ 
নিত্য নব নব সুখে পুরীর মাকারে। 
যে দেখেছে সেই জানে কহিব কাহারে ॥ 
বাল্গিছে মুদক্গ ভেরী আর করতাল। 
তার মধ্যে নাচে মোর শচীর দুলাল ॥ 


বড় পটু রামদাপ ভেরী বাচ্ছাইতে । 
এইপন্ত নিত্য আসে কীর্তনের ভিতে ॥ 
বন ভক্ত রামদাস প্রেম অনুরাগে । 
তরী বাজাইরা চলে কীন্ডনের আগে ॥ 
আনন্দে প্রতাপরুর ছাড়ি রাজ্যপাট । 
মিশ্রের ভবনে আলি নিত্য দেখে নাট ॥ 
নগর কীর্তুনে ববে মহাপ্রদ্থ যায় । 
দীনবেশে ম্ারাজ পেছু পেছু ধায় ॥ 
ছুই হন্ত উর্ধে তুলি অঙ্গ এলাইয়া। 
নাচি নাচি যাক প্রস্থ প্রেমেতে মাতিয়া ॥ 
সাধ নিমীলিত চক্ষে উৰ্ধতাগে চায়। 
আছাড় খাইরা কু পড়নে ধরায় ॥ 
হরিনামে মন্ত সবে কিবা নর নারী। 
মত্ত হয়ে কুলবণ্‌ ধায় সারি সারি ॥ 
হাজার হাজার লোক চলে চারি ভিতে। 
আগে আগে প্রস্থ বান লাচিতে নাচিতে ॥ 
এইকূপে নাম করি দিবস কাটার । 

_ রায় সঙ নিরজনে রজনী গৌরায় ॥ 
সহাপ্রতু কম্ণ অন্থরাগে | 

কু ধরিতে খাইলা আগে ভাগে ॥ 
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কোন বাধা নাহি মানে সঙ্থরাগে ধাত । 
সম্ফুখেতে আড়ি বাধি পড়িলা ধরায় ॥ 
সেই দিন হৈতে গ্রন্থ না যায় মন্দিরে । 
দূর হৈতে প্রতদিন দরশন করে ॥ 
দাও্ডাইয়া প্রভু ভোগ-মন্দিরের দ্বারে । 
এক দৃষ্টে মহাবিষ্ণু দরশন করে ॥ 
গকরুড়ের স্তস্তোপরি বাম হন্ত দিয়া। 
দরশন করে প্রন প্রেমেতে মাতিয়া ॥ 
এষ্ইজপে কিছু দিন থাকিয়া পুরীতে। 
অন্থরাগে জগরাথ লাগিলা দেখিতে ॥ 
একদিন প্রস্থ মোর মিশরের ভবনে। 
ক্রঞ্চগুণ গান কে ভক্রগণ সনে ॥ 
গোবিন্দ বলিয়া মোরে ডাক দিয়া পাছে। 
যাইতে কহিলা মোরে আচাখ্যের কাছে ॥ 
আজ্ঞা মাত্র পতা সহ বিনায় লইয়| । 
শান্তিপুবে যাত্রা করি প্রণাম করিয়। ॥ 
পুষ্টে চান্দ দিয়া প্রদ্থ আশিস্‌ করিল। 
মোর চক্ষে শত ধারা বন্ধিতে লাগিল ॥ 
প্রন্থ বলে নাহি কান্দ প্রাণের -গাবিনা । 
আচার্ধো আনিয়া! ফেখা করছ আনন্দ ॥ 
এষ বাক্য গুলি মোর চক্ষে বারি বছে। 
প্র্থর বিরহ বাণ প্রাণে নাছি সহে ॥ 
প্রতুর বিরহ বেগ সহবি কেমনে । 
নিদারুণ কষ্ট আসি উপজিল মনে * ॥ 


( খণ্ডিরু ) 


* ইচ্ছার পরে সাহা সাটিয়াছিল তাঁর কতকট। 
আনা চৈতন্য চক্রোৰরে পাওয়া যার। কিন্তু 
জে পাতা বাজ এ বাস-কিত উত্তাপ 
ক্ষনে । 
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নিংরাজ_ ১৯ 

নীলগড়_>১৯ 

নীলাচল_৭৫ 





সূচীপত্র দি “৯৯ 


জ্জ্-৭১ 
বানী শঙ্কর _১৭ 

ভাঁরোচ_৬১ 

ভারতী (ঈশ্বর )__-৪%, ৪৭, ৪৮ 
ভোলেশ্বর__৫৪ - 
ভ্রমর! - ৮১ 


মত্ত তীর্খ_৪৫ 

মন্দুরা__৭৯ 

মহানদী-_১৯ 

মাধৰী- ৯ 

মাধবীবন_-৪১ 5 


মুত ২৬, ২৭ 
মুরারি- ৫৫, ৫৬ 
মূলানদী_-৫৭ 

মেদিনীপুর-_>৫ 


রঙ্গঘাম-_ ৩৯ 
রপুনাথ দাস_২০, ৮৪ 





রাম দান ৮৪ 
রামানন্দ ( রাম রায় )--২১, ২২, ৬৩ 
রামানন্দ বন্দ_৬৫, ৮* 








২ গোবিন্দ দাসের করচা ? 


কপ-৮হ ০ -- 
বাজ জী ০. এটির 
রৈবতক-_৭৩ = শান্তিপুর_৮৬ 
| নল শিবাণী__৮* 

Eh শুত্রামতী নদী_৬৩ 
জবাস-_>, ২, ৪, "ও, ৭, ৮৭ 
জীরাম_৩১, ৪৫ 


সতাগিরি_৪৬ . 
সত্যবাই__২৪, ২৫ 
সনাতন_৮৫ 
স্বলপুর_৮১ 

সহ পর্কাত-_৫২ 
বর্ণগড়_-৮৯ 

সাক্ষী গোপাল-_১৯ 
সিদ্ধেশ্ব_>২ 
স্থবর্ণরেখা_ ১৮ 
সীতাত 
হুরখ-_৯ 
লোষনাথ_-৯৭১ »৮ 











ভূমিকার প্রচ্ষ অন্তন্থতা-নিবন্ধন আমি দেখিতে পারি নাই, এজন্য ত]হাতে অনেক 
ভু রহিয়া গিয়াছে । তন্মধ্যে গুরুতরগুলি নিরে প্রদত্ত শ্ুদ্ধিপত্রে নির্দিষ্ট হইল | মুল 
পুস্তকেও পূর্বোক্ত কারণে কিছু কিছু ভুল রহিক্া গিয়াছে । আশা করি পাঠকগণ তজ্জন্ত 
আমাকে মাঞ্জন! করিবেন । 


ভ্ীদীনেশচন্দ্র সেন। 


ভূমিকার শুদ্ধিপত্র 











পৃষ্ঠা পংক্তি 
স্থলে পূর্বে ০৬--১৮ ছিরিকে স্থলে হিড়িকে 
=“ সমৃদ্ধ ৪২--= দ্বাক্ষিপ্াতে ১ দাক্ষিণাতে) 
উচ্ছাস ৬১-৮ আখ্যত = আখ্যা 
. = পাত ৯২ মীমাংশা , মীমাংসা 
= চাক্ষুষ ৮০৯০ শাঙ্গক্ুসলী = শাঙ্সকুশলী 
৯৮--(পাদটীকায়) *৪--২৫ পাদোটীকার ১ পাদটীকার 
. genrations  . generations ৬1—৭ = ফিট ৮ ৮ ফিট 
৮_২৫  উড়ায়৷ ০ উড়াইয়া ৯৯৯ শিক্ষর ০ শিকড় 
২৩--১ আন্দলনের , আন্দোলনের .=_ ২৬ অরাধ্যের ১ আরাধোর 
২৫-২ চুড়িয়া একাকাব » চূরিয়া একাকার উচ্ছাগিত » -উচ্ছুসিত 
২২ সি = মৃ সম্পূর্ণ শর. সম 
২৮৩ * সঙ্গ = শব্ত মতা =" স্ব 
৩৯ লক্জত|া 5, লক্দিতা ৮২১ অহাপ্রকে : ৮.  মহাপ্রদুকে 
৩২২৩, সতেরে , সতোরে =_২২ সঙ্গে ৮ স্বন্ধে 
=_২৪ প্র ৮. প্রত্থর 1৮২৯ আবান্তর , অবান্তর 
৮_২৫ পরে এ. পড়ে ৭৩২৪ সঙ্গি = সঙ্গে 
“_২৯ প্রভু 1 |৭37* লোকেরই , লোকেরও 
৩৬৯৬ সুপ্রসিদ্ধ ৮  স্থপ্রসিদ্ধ ৮৩-০ স্বাতজ্জ্য * স্বাতঙ্থা 


